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ধনীর নিকটে কাঙ্গাল হয় অতি হেয়। 
কাঙ্গাল কাঙ্গালে হয় মনের প্রণয় ॥ 
কাঙ্গালের ভাগ্যে যদি ধন কভু হয়। 
চুরিকরি আনিয়াছে ধনী সদা কয়॥ 

এ ধন সে ধন নহে যাতে হিংসা হয়। 
এ ধন লভিলে হয় ধর্মের আশ্রয়। 


কাঙ্গালের ধ ধন। । | 
| 


ঞমতী ভবতার! দাসীর দ্বার 
| প্রকাশিত। 


মন ৯৩২৭ সাল। 





ঘুল্য ॥০ 








৬কামীধাম, রামকৃফণ প্র্টিং ওয় কস হইতে 
লীভূপাল চত্্র বন্দোপাধ্যায় দ্বার! মুদ্রিত । 





পিতা স্বগ্ঃ গিত। ধর্ম: পিতাঠি পরমন্ত্রপঃ 
পিতরি গ্রীতিমাপন্নে গ্রীয়ন্তে সব্বদেবতা ॥ 


* বাবা! আপনি কি ভাবে কোৌখায় আছেন তা জানিন!। 
আপনার নুকর্মকলে আপনি যে স্বর্গরাজে বাস করিতেছেন, ইহা 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস । কারণ আপনি যে কতলোকের (কি স্বজ্জাতীয় 
কি অন্তঞ্জাতীয়) অগ্্রের সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন। কত লোকে 
*কগ্বাদায় হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাখা এ দাস শুনিয়াছে ও 
স্বচক্ষে দেখিয়াছে। এদাসের নিষ্ান্ত খদৃষ্ট মন্দ তাই আপনার 
ভরণ নেব! করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারে নাই। এ দাদ 
আপনাকে উদ্দেশে শত সহশ্রবায় প্রণাম করিতেহে। আপনি 
আপনার সংসার ক্ষেত্রে যতগুলি গাছ বসাইয়া গিয়াছিলেন, তাহার 
মধ্যে কেধল ছুটী মাত্র গাছ এখনও বেঁচে আছে, বাকি প্রায় মবগুলি 
অকালে মারা গিম্লাছে। গ্রাছ গুলির দুর্ভাগ্য বশত; কোন গাছের 
ফল পরীক্ষা করিয়া ষান নাই। এতদিন পরে এ বাকি ছুচী 
শুকনে! গাছে পাতা গঙ্গাইরা ফল ধরিয়াছে। দে ফলটী আর 
কিছুই নহে, “ক্গাজ্গালেম্ত্ লগ; তাহা আপনার চরণে 
নাম স্রাজকষ্ট হালদার, জাতি তত্তবায়, নিবাস ৬১ নং পাধুরিয়াঘাটা 
ইট কলিকাতা! ইনি তেলের সহিত ডাইরেক্টর জেনেরন পোাফিসে 
া্ করিরা গিলপুছেন, দা যে কি জিনিষ ইনি ঘা ছেখাইয়া পিয়াছেল। 





উৎসর্গ করিতেছি। এ ফলটা জনপাধারণের মুখে তাল লাগিবে 
কি না জানিনা, ষ্ি প্রৃহরির কৃপায় ও আপনার আমর্ববাদে ছুই 
একজনের মৃথে ভাল লাগে, তাহা হইলে এ দাসের পরিশ্রম সার্থক 
ক₹ইবে। ইডি তাং ২* থে চৈত্র, ১৩২৬ সাল। 
নেৰক-- 
আপনার হতভাগ্য চতুর্থ পুজ। 


প্রিয়তমে। 

আমি জীবনে তোমাকে কখনও কিছুদিয়া স্বখী করিতে পারি 
নাই। কেবঙ্গ তাড়না ও অন্থধী করিয়াছি। আমার হৃদয়ে ঘে 
ধন লুকান ছিপ, তাহার একথনি ফটে। তোমাকে দিতেছি । হি 
ভে।মার ভাল লাগে তুমি মুদ্রিত করিয়া! জন সাধারণের কর কমলে 
অর্পন করিবে। কিন্তু এ ফটোর কোনস্থানে আমার নানা 
প্রকাশ করিও না। আর ইহা হইতে যা আয় হইবে, গরীব ছুঃখীকে 
দান রিবে। লাবধান নত্য হারাইও না। 


হতভাগ্য স্বামী। 


গরলে অস্বত 


ইহা সকলেই শুনিয়াছেন যে সমুদ্র মস্থনের সময় গরলে অমুস্ত 
উঠিয়া ছিল, কিন্তু তাহা মানবে দেখে নাই । আমি ভাহা রেখিয়াছি। 
যদি গরলে অধুত দেখিতে চান, তাহা হইলে আমার স্বামীর 
“কাঙ্জালেন্ শ্রন* পুণ্তকখানি ভাল করিয়া পড়িলে বেশ 
দেখিতে পাইবেন। এখন ভাবছি কোথায় কি প্জিনিষ লুকানো! 
থাকে, ভীহা। জানা বড় কঠিন। ভাল ও সত্য জিনিষ কেহ সহজে 
খাহির করৈ না) কি তৃল বুঝিয়াছিলীম । এই পুণ্তকথানিতে 
যে সব ঘটনা লেপ অ'ছে মব সত্য। আমীর স্থাদী আমাকে শিক্ষা 
দিবার অন্ত কত ভাড়না ও কত কষ্ট দিয়াছিলেন আমি ত্রমে পড়িয়া 
কিছুই বুঝিতে পার নাই। কি অন্তায় কাক্স করিয়াছি। তিনি 
বরাবর বোল্ভেন “তৈরি হও পেছিয়ে পড়বে”। আমার সামা 
বুদ্ধিতে কিছুই বুঝতে পারতুম না। কুপথগাশী হওয়ার দরুণ 
আমি ভীহাকে কত তিরস্কার কোরুতৃম। কত গঞ্জনা দিতুম। এখন 
দেখুছি তিনি আমার মঙ্গলের জন্যই তাড়না করুতেন। বাস্তবিক 
আমি এখন অনেক পেছিয়ে পড়েছি । আব নাগাল পাই 
কিনা সনগহ | বে যদি ভঙগবালের ও ম্বমীর দয়! হয়, তবে 
গত লোরি। তিনি কথায় বায় বোল্তেন জগতে পূর্বের তায় 
সতী কোথায়? স্বামীর নিকট হইতে পীড়ন করিয়া ভাল ভাঙ্গ 
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গহনা, ভাল ভাল কাপড়, ভাল ভাল এসেন্স, ভাল ভাল পোষাক 
বাইয়া বাড়ীতে নঙ্জরবন্দী থাকিলে ও স্বামীকে নজরবন্দী রাখিলেই 
ঘে। সতীত্ব রক্ষা হল ও সতী হইল তাহা নহে। এখন তাহাকে 
সতীত্ব মানে জিজ্ঞাসা করাতে ভিনি বল্লেন, সৎ এক্স ( অর্থাৎ 
সততার ) অন্ডিত্ব রক্ষার নাম সতীত্ব রক্ষা, অর্থাৎ স্ত্রীলোকের 
হদয়ের সংগ্রবৃত্তি ( অর্থাৎ সত্য) নষ্ট হইলে মতীত্ব নষ্ট হইল। 
শুদ্ধ পাশববৃত্তি অন্তের খারা চরিতার্থ না হইলেই যে ধর্থরক্ষা। হইল, 
তাহা নহে। তবে ইহাও একটা সংগপ্রবৃত্তির অংশখাত্র । এখন 
ডেবে দেখলুম কথাটা! ঠিক। যে স্ত্রীলোক তাহার স্বামীকে তাড়ন। 
ও বাক্য যন্ত্রনা দ্বারা ছয় রিপুর বশবর্ভী করে ও তাহার সত্য ও 
সহ নষ্টকর্বার চেষ্টা করে. সেই স্ত্রীলোকের হৃদয়ে সংগ্রবৃত্তি রহিল 
কোথায়? কাজেই ধশ্ নষ্ট হইল। তিনি বলেন আত্ম কাল দেব 
দেবী দর্শন, পৃজা, ব্রত,-পালন ইত্যাদি ধরিয়া শ্বামীকে দেখান ফে 
মি লতী, আমার ধর্থ নষ্ট হয় নাই। স্বামীও স্ত্রীকে ফেইন্ধপ 
ডাবিষ! তাহার কথায় উঠে এবং বসে ।॥কিস্ত আমার স্বামীকে আমি 
কখনও উঠাতে বা বসাতে পারুলুম ন]। কেন পারি নাই, তাহা এখন 
বেশ বুঝিঘ্বাছি। এ রূপ কার্য করা গরলে অমৃত থাকৃলে শড় এবং 
অম্থতে গরল থাকুলে সহজ । তাই বলি হে ভগ্মিগণ ! কোমর বাধ 
মার স্বামীর হদমের শুধধন “ব্চাজ্কাজেল্প খুন” পুস্তকথানি 
পঞ্ভ্‌, নিজে সতাবন্ধ হইয়া স্বামীকে ধন্দপথে অগ্রসর হইবার জন্থ 
উত্তেজিত কঃ নিজেদের সাধে জলাঞলি দাও, নিজেদের পোড়া 
পেটের জন্য,, হখের অস্ত, বিলামিতার জন্ত আর স্বামীকে অধম 


1/$ 


গ তত কা5ও নান তীহাকে,সতোর ৪ সহোর সাত্রা করিতে দাও। 
প্রথমে নিঙ্গে দেখা &, ছেলেদের শেখাও, কাজে কাঞঙ্জেই তিগিএ 
বাধা হইবেন। বাগ্ছে বিষয়ে বাধ্য না করিয়া এই,ছুটাতে ৫খমে খাধ্য 
করাও। তা না হলে আমার গ্ঠায় হক্তভাগিনী হইতে হইবে) 
পেছিয়ে পড়িবে'। ভ্দীগণ, এটা ঘড় ছুখের কথা যে, বথায় কথণ্ম 
কামিনী ক্ষাঞ্চন ত্যাগ করিতে বলে। তোমাদের হাতে ধরে বল্চ্ছি 
এস আমর! শাস্ত্র উদ্টে দি। জগতকে দেখাই কামিণী (তার্জাৎ 
স্ত্রী) 'ভিগ্ন ধর্তপথের পথিক হইবার সহজ উপায় আর নাই। 
ভগবানকে ডাক /- সমন্বরে ভাঁক ডাক যেন ভ'গবখনের কাণে ধায়, 
সকলে বল 'হে দয়াময়] শ্বামীকে ধর্শা পথে লইয়া যাধ' ঘল দাও? 
এস আমরাও সত্য ও সের লাধন। করিয়া সমন শত্রর 
(৬টা রিপুর ) গলা টিপে মেরে ফেলি । আর অধিক কি ধোল্ব 
আমি হডভাগিনী, হেলায় ঘুঝ্তে পারিনি । আশা করি ভগ্রিগণ, 
স্বাসীর কধা রাখতে ম্বণাবোধ ফোবো না। স্বামীর শুদদ্ব 
প্ক্গাজজালেব্র শন” সুস্তক খানি শুনিয়া ভাল লাগাত, আমি 
'ছাপাইয়া সাধারণের জন্ুখে বাহির করিলাম । ইহার উদদেশ্তা এই যে 
ইহাতে ামার ও স্বামীর,পাপের প্রায়শ্িত্ত হইবে । সকলে অদাসীকে, 
ছাপ করিবেন। মন্দ কাজ লুকাইয়। সফলে তাল কাজ দেখাইবার 
চেষ্টা করে, কিন্ত, আমার স্বামীর হয়ে এন কোন ভয় নাই, তাই 
তিনি তীহার খারাপ কাজ প্রকাশ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ 
করিতেছেন। আমি স্বচক্ষে দেধিয়্ছি তিনি আনেকক্ষেত্রে সত্যের 
শর্ছে। পরাকাষ্ঠা দেখাইছেন। বোধ হয়, লমু্য়গুলি দেখাই 
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আত্মগ্ররিম] গ্রকাশ হয় বলিয়া সমন্থগুলি উল্লেখ করেন নাই। 
ভগ্রিগণ ! ভাব্ছা। কি? বোধ হয় তোমাদের মনে ভগ» হচ্ছে 
সত্য ও সছেব লাঁধন করলে কি করে মেছেদের বিয়ে হবে? তার 
আনা ভয় কি? নিজের ঘের়েদের সত্য ও সহোবউপদেশ নিয়া ুত্যেকর্টি. 
কার্যে দেখাইয়া দাও । এই সব বার্যো স্ডা করিয়া বক্তৃতার 
জ্রকার নাই। প্রত্যেক ঘর ভ্রীদের মনের ছেজ এ্কুপ হইলে 
সইতে যথন এনট্রীভৃড় হইবে, তধন তাহার আলোকে সমস্ত 
গং আলোবিত হইবে; এবং তাহা ত্োোঃতিতে মদগর্বিতা 
মহিপাগণের গোক ঝোনলে যাবে। আর ভোমাদের দিকে চাইতে 
পারিবে না| ধনবানেন মধ্যে কি ্্ীলৌক কি পুরুষ প্রায় অধি- 
ংশই নিস্গ্রমের বাডীতে ঘ!ইবাব সথয় যাহার যাহা অলঙ্কারের 
জিনিষ (ভাল কাপড় গহণ ) সঙ্গে লইয়া যায়, আর যাহার নাই 
চেয়ে নিয়ে যায়। অতএব আমার ন্যায় ছুঃখিনী ভাগীনী নিমন্ত্রদে 
ধাইবার জনা গহণা কাপড়েব আকাঙ্থম বাঁড়াইয়। স্বামিকে জার কষ্ট 
দিও না। ছেলেমেয়েদের পাঠাইও মা। দুখান লুচিখেতে গিয়ে 
তার সরগুমের জন্ অভাব আমিও নাঁ। "অভাষে স্বভাব নষ্ট।* 
তখন দ্নেখিবে ছেলেমেয়েরা শীক ভাত খাইয়া মনের সুখে সত্াও 
লহ্ের সাধন! করিতেছে । এইন্ধপ করিতে করিতে আদান প্রদান 
সমান সমানে চালাইন্ডে পারিবে | ছেয়ে যদি সঙ্য ও সহোর সাধনার 
উত্তীর্ণ হয় তাহা হইলে তাহাকে ঘেখ;নে ফেলিয়া দিবে সেইখানে 
মনের মধে থাকিবে । তখন কে কার গহল। দেখিবে। [নিজে 
গহণা। নিগে দেবিবে আর বাক্সে তুলিয়া রাখিৰে। যখন ধনীর 


1/০ 


ঘরে মেয়ের বিবাহ দিলেও মেয়ের কষ্ট দেখা যায়) তখন ধনীর ঘরে 
মেয়ে ফেলবে এ আশার আবখক কি? মেয়ের যদি সমস্ত ভাল 
গুণ থাকে, ভাহা হইলে তাহার গংমার আবশ্তক কি? দোষ ঢাকিবার 
ও জশক জানাবার জগ্য গহপার আবস্টক। ভগ্নিগণ! এইবার 
ভেবে দেখ. মেয়ের গুপ থাকলে, মেঘের বিয়ের ভাবনা থাকে কি নাঃ 
এইবার গরীব ভগ্রির কথাটি রাখিয়া জগৎ খালোকিত কর। 
আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক। ইতি 
ভারিখ ৩০ শে টচত্র, সন ১৩২৬ সাল। 


কাঙ্গাল দাসের-_সেধিক। 
শ্রীমতী ভবতারা দাসী। 


ফাঙ্কালে কাঙ্গালের ধন ঘত্ব করতে জানে। ধনীষ্ব মিকর্ট 
ফাজানের ধন চোখের বিষ । তাই জাহার ভয় হচ্ছে। 





. শ্রাইপিদ্ধিদাভাগণেশায় নমঃ। 


শ্কাত্াতেলম্্-ঞপল। 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 


০০ এস 


আমি কে তা জানিনা, কোথা হ'তে এসেছি ডা! 
জানিনা, কোথা যাব তাও জ্ঞানিনা ; তবে এই মাত্র জানি 
যে লক্ষ যোনী ভ্রমণ করিয়া আমি মানব দেহ ধারণ 
করিয়াছি। আমার অল্প বয়সে (১০ বংসর বয়সে) 
আমার পিতা মাত1 আমাকে পরিত্যাগ করিয়! ছবলীল! 
সাঙ্গ করিয়াছেন। বাল্যকালে আমার নৈমাত্র ভ্রাত!' 
৬নেপালচন্দ্র হালদার ও তাহার পড্পী এসৌদামিনী দাীর 
ন্নেহে লালিত পালিত হইয়। এক রকম খুটে খেস্ে, 
শিখেছি । তাহারা যেরূপ স্েহ করিতেন, আমিও তদ্প 


২ ফবীঙ্গলৈর ধন। 


ঙাহাদিগকে শ্রদ্ধ! ও ভক্তি করিতাম । * কিন্ত হুঃখের বিষ 
এই যে, ভগবানের চক্টে উাহারা ও আমর আরও ৭1৮ 
ভাই বোন আমাকে গকলে ফাকি দিয়া টলিয়া গেলেন। 
এখন জাতার মধো “আমি” (পিভার এক কুলাঙ্গার পুত্র ) 
বর্তমান আছি। আমার খন জ্ঞান হইল সংসার ক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইলাম, তখম আমার মনে মনে এই আপশোষ 
হইতে লাগিল যে, হায়! হায়! এ জনমে শ্রদ্ধা'ভক্তির 
জীয়ন্ত প্রতিমৃত্তি পিত। মাতার সেনা করিতে পারিলাম 
না, নিশ্চয় আমার জীবন বুথ। যাইবে । সেই অবধি 
আমার “ভক্তি শ্রদ্ধায়” উপর ধিক ধোক চাপিল। 
সেই ঝোক মনে মনে হরিপাদপদ্মে ও কলিকাতা 
নিমতলা ঘাঁটের মা আনন্দময়ীর  পাদপগ্পে চীপাইয়া 
সংসার খেলা খেকিতে আরস্ত করিলাম । আমার বাল্য 
কাল হইতে বিশ্বাস আছে যে পাপের অগ্ুতাপই পাপের 
সুক্তি। এই সাহসে নির্ভর করিয়া আমি মহামহিম পাঠক 
ও পাঠিকাগণকে সবিনয়ে জানাইতেছি যে আমি একজন 
পাষণ্ড । জগতে হেন কুকার্ধ্য নাই, যাহ? আমি করি 
দাই। আমি যৌননাবস্থায় শুরাপ্রিয়, বেশ্যাসক্ত, গৌয়ার, 
এ5গচি৮5558112758852 


*নন্ভাবখি অনেকে জ্বালেন নেপালচন্্র হালদার এই কাঙ্গালেক্‌, 
সহোদর ভাই। 


ফাঙ্গালের ধন্ম। . ঙ 


ইত্যাদি নান! মন্বগুণে ভূষিত ছিলাম। আমার নিডের 

প্রোষ স্বীকার করাতে বোধহয় আপনারা ত্বণ। না করিয়া 
নিজগুণে ক্ষমা করিলেন। বাল্যকাল হইতে আমি অনেক 
সভায় যোগরদন করিতাঁম, কিন্তু এক কাণ দিয়! ঢুকিত ও 

অন্য কাণ দিয়! বাহির হইত, ফল কিছুই হইত না; আর 
আমার তজ্রুপ বিদ্তাও ছিলন। যে আম পুস্তক পাঠ করিয়! 
জ্ঞান চর্চা করিব। আমার বিদ্যা মাইনর পাশ । আমার 
বিদ্যার দৌড় এইবার আপনারা ভ্ৃদয়ঙগম করিয়া লউন 
মদিআমি কোন অপ্রিয় রূঢ় কথা কিম্বা কোন অশ্নিল্‌ 
ভাব প্রকাশ করি, আশাকরি আপনারা আনাকে পাগল 
বলিয়া ক্ষমা করিবেন। বাস্তবিক আমি পাগল, তা! 
না হইলে আমি ভাইদের মধ্যে একা বাঁচিয়া থাকিৰ 
কেন? পাগল অনেক দ্রিন বাচিয়া থাকে। “পাগলে 
কি না বলে ছাগলে কি না খায়।” 


যখন দেখিলাম এক কাণ দিয়া প্রবেশ করিতেছে 
ঘপর কাণ দিয়! বাহির হইতেছে, তখন ভাবিলাম কুকর্মেকক 
ও ন্ৃকর্ম্বের ফলাফল কাধ্যে পরিণত করিয়া দর্শন করিব। 
সেই জন্য অন্তরে ভাল উদ্দেশ্থা গোপন রাখিয়া হরিপদ ও 
ভারাপদ তরস। করিয়া, পাপ ও পুণ্যক্ষেত্রে বিচরণ করিস 


$& কাঙ্গামের ধন। 

লাগিপাম। গাপক্ষোত্রে সত্য ও সহোর বীজ নষ্ট হয় এ 

আকাঙ্খার বীদ্দ অস্কুরিত হয় এনং বৃক্ষ হইয়া ফল গদান 

কাবে। কিন্তু আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সাচার ও 

সংহার বীজ বঙ্গায রাখিয়া, আকাজ্র বীর্ত নষ্ট কাবপ; 

আব জগতে বন্ধু আছে কি না ইহাই স্থচক্ষে দেখিব। 
অদনয় ন। হুল বদ্ধু চেনা যার না। পাপ যেখানে 

অসময়ও সেইখানে । লোকে কেবল দুঃখ করিয়া মরে 

নিন্বের কর্ধাফল নিজে ভাবিয়া দেখে না। ভাল কাজ 
করিয়া নিজের আত্মঙ্সাথা করিলে সে কার্য ভাল কাজ 
বলিয়া ধরা যায় না ও তাহাতে ভগবানের প্রতি অবিশ্বাস 
জগ্মায়। ইহাতে আর কিছুই হয় না ক্রমে ক্রমে মনে মনে 
গব্রবের বীজ বপন করা হয়। তবে আমি পূর্বোক্ত ছুই 
ক্ষেত্রে এই বোধগ্বমা করিয়াছি যে জগৎ স্থার্থপূর্ণ বন্ধু 
বিরল; আর পাপে নিরানন্দ ও পৃণ্যে আনন্দ। আমার 
ষে ধে কার্যে আনন্দ হইয়াছিল ও তাহার সুফল পাইয়!- 

ছিলাম তাহার মধ্যে ২১টা কার্য যাহাতে ভগবানের 
অপার মহিমা ও দয়া অনুভূতি হইয়া! ছিল'তাহ! দিয়ে 
প্রীকাশ করিতেছি। আমার প্রতি ভগবানের দয়া ন! 

হইলে আমার এরাপ কার্য করিতে ইচ্ছা হইত না। 
স্্ববুনের দয়। ভির কাছার৪ কোন কাজ করিবার ক্ষমতা! 


কাঙ্গীলের ধম । ৫ 
নাই। যেখানে “গাসি” শব যুক্ত হয় (অর্থাৎ আমিত্ব ভাব) 
সেখানে মুখতা এবং আত্ম গরিমা প্রকাশ ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। 

প্রথস--য়খন*আমি পাপ ক্ষেত্রে বিউবপ করিতেছি? 
সেই সময়ে হটাৎ একদিন আমার জর হইয়াছিল। সেই দিন 
উপবাস দিয়া আফিস যাই। যখন আফ্িস থেকে ফিরে 
আসি, সন্ধ্যা হয় হয়। এমন সময়ে দেখি, আমার বাটার 
প্রান সম্মুখে গলির নোডে ( পৃব্বে বৈদ্যপাড়াগলি বলিয়া 
খ্যাত এখন পাথুরিয়া ঘাট বাইলেন) ভয়ানক ভিড় এবং 
এ গলির মোড়ের বাটার লোক সকল ও রাস্তার অগ্যান্ 
লোক ও একজন পাহার ওয়ালা একট লোককে তাড়ন। 
করিতেছে ও গালাগালি দিতেছে। নিকটে যাইয়। 
এলোকটার অবস্থা দেখিয়া ভগবানকে মনে পড়িল 
মনে মনে কহিতে লাগিলাম হায়! হায়! এমন অবস্থাতে 
ও লোকের প্রতি অত্য:চার করিতে হয়। (এ লোকটা 
একটা মৃতদেহ মাছুরে জড়াইয়া দড়ি বাধিয়া নিমতলাঘাটে 
সৎকারের জন্য লইয়া আসিয়াছিল) ,একে সে নিজে 
কাল! তাহার উপর তার লোক বল নাই ও অর্থ হীন। 
ভাই আমি আর থাকিতে পারিলাম ন।, বরের অসুষ্থাবস্থায় 
আসি আমার বাটার ভাড়াটে প্বর্দ! ময়রাকে? বহিপা 


কাঙ্গালের ধন। 


যে চারিটা টাকা ও একগাছ বাশ নিয়ে আয়। ভগবানের 
ইচ্ছায় সে কোন কথার প্রতিবাদ না করিয়া আমার 
কথানুযায়ীক ছুইটা জিনিষ লইয়। আমার সঙ্গে সেইস্থানে, 
উপস্থিত হইল। আমি যখন বাঁশটী লইয়া মৃতদেহে 
গলাইয়া আসি ও বরদা তুলিয়া ধরিলাম তখন সকলে, 
কেহ /* কেহ ৮%০ কেহ ৬/০ শেষ কালে এ বাড়ীওয়ালা।« 
দিয়াছিল। সাধারণের প্রদন্ত পয়সাগুলিঞু তাহার কাপড়ের 
যোটে বাধিয়া দিয়া এ লোককে এক বগলে চাপিয়। 
ধরিগা হরিন্বোল দিয়া নিনতলাঘাটে লইয়। গেলাম। 
লোকট্টী খোড়া ছিল ও আসামী সন্ষে না লইলে ঘাটে 
দায়ী হইতে হবে বলিয়া এ ভাবে উহাকে ধরিতে 
হইয়াছিল। নিমভলী ঘাটে ২২ টাকা সংকারের খরচ 
রূফা করিয়া তাহাকে বাকি ছুইটাক1 দিয়! লাস্‌ জ্বালাইয়। 
দিয়া তাহাকে বসাইয়া বাখিয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া 
আড্ডায় আসিয়া খাটি খাইয়া ছিলাম। সকালে উঠ্ঠিয়! 
দেখি আমার জবর নাই ক্ষুধা হইয়াছে। ভগবানের খেলা 
দেখিয়া আমার চোখে দুই এক ফৌট। জল পড়িল ও 
নে অত্যন্ত আনন্দ হইল। 

দ্বিতীয়ঃ_-আমি যখন দিল্পিতে পোষ্ট আফিসে 
্টার্ধা করিতান তখন আফিস ফ্রেপ্ডের মধ্যে ছুইটা 


কাঙ্গালের ধন। র্ 


বন্ধুর ( হীনহাদেব বন্থু ও গ্রীরাজেন্্রলাল মুখোপাধ্যায় ), 
এক সঙ্গে ডবল নিউমোনিয়। হয়। দিল্লির গুসিদ্ধ 
ডাক্তার সান্যাল মহাশয় উহাদিগকে দেখিস্ডে ছিলেন। 
উভয়ের আূর্থক অবস্থা ভাল ছিল না। জ্যোতিজ্্ 
নাথ গুপ্ত বলিয়া আমার একটা বন্ধু এ রাজেন্দ্র লাঃলর 
আর্থিক অবস্থা! ও সাংঘাতক পীড়ার কথা বলিল। আমি 
বলিলান আচ্ছা, এখন তুনি যাও আমি বৈকালে যাইন। 
আনি আফিম্‌ হইতে বাটী আলিয়া বাক্সে দেখিলাম 
সংসার খরচের টাকা ভিন্ন আর অধিক টাকা নাই! 
(কারণ সে মনয়ে কায়রলেশে সংসার চালাইবার খরচের 
উাকা ভিন্ন হাতে অধিক টাকাথাকিত না) বেতনের বক্রী 
সমুদায় টাকা খণ শোধের জন্য দিতে হইত। আমি 
জীবনে দুইবার পণ করিয়াছিলান। নিজের উদরের 
জন্য, অপব্যায়ের জন্য কিন্বা সুধাভিলাষের ভন্য কখন 
কাহারও নিকট হাত পাঠি লাই। এখপটী আমার 
বাটা মেরামতের জন্য বাধ্য হইয়া করিতে হইয়াছিল। 
আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে ভগবান যা দিবেন তাহাতেষ্ট 
তুষ্ট থাকিব। তখন রাজেন বাবুর গীড়। সম্বন্ধে ডাক্তার 
বলিয়াছিলেন বোধ হয় এ যাত্রা আর রক্ষা হইবে না। 
আসার মনে তখনই উদয় হইল যে“রাখে কৃষণ সারে ক 1৮. 
হ্‌ 


৮ কাঙ্গালের ধন! 


তখনই আমি আমার প্রতিবেশী একটা ভদ্রলোকের 
(সকলেই বীড়য্যে মশাই বলিয়া ভাকিত নাম করিতে 
ইচ্ছা করি ন1) নিকটে যাইয়া ১৫১ পনরটী টাকা কজ্জর 
চাহিলাম। তাহাতে তিনি আমার মুখের দিকে চাচিয়। 
কহিলেন, যে তুমি টাকা চাহিতেছ আমি দিতেছি, কিন্ত 
বোধ হয়, তোমার টাকা আর মাদায় হইবে না। এ কথাটী 
শুনিয়। আমার মনে দুঃখ হইল, আমি বলিলাম আপনার 
টাকার কোন ভয়নাই আমি দায়ী রহিলাম। ততৎপৰে 
আনি টাকা লইয়া রাজেন বাবুর স্ীর হাতে জ্যোতিন 
বাবুর মার্ফত দ্রিলাম। ভগবানের দয়াতে আমরা পাঁচ 
ছয় জন বন্ধু ২ সপ্তাহ রাত্রি জাগরণ করিয়া রুগীর শুজ্রষা 
করাতে একককম ব্োোগের বুদ্ধি আনেকট। কমিয়া গেল 
ও জীবনের আশা হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে 
রাজেন বাবু শরীরে ভোর পাওয়াতে ছুটী বাড়াইয়া দেশে 
যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া, আমাকে ডাকিয়া পাঠাইল। 
আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করাতে তিনি আমার হাতে 
১৫২ টা টাক দিয়া এমনি কৃতজ্ঞতা-নুচক আশীর্বাদ 
করিয়াছিলেন. ষে, জীবনে এইরূপ আশীর্বাদ কখনও 
শুনি নাই কিনব শুনিব না। কথাটা আর কিছুই নয় 
কেবল “ভাই ভোর ঝণ আমি এজীবনে শোধ দিতে 
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পারিব না তুই বেঁচে থাক।” তখন আমার মনেথে 
কি আনন্দ হইয়াছিঙ্স তাহা। বলিতে পারি না। ভগবানের 
এই খেল! দেখিয়া তাহাকে মনে মনে শত সহশ্র ধন্তবাদ 
দিলাম । ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় বিশ্বাসের সঞ্চার হইতে আরম্ত 
হইল, তৎমঙ্গে মুন মনে সাহস বাড়িতে লাগিল । আপ- 
নারা মনে ভাবিতে পারেন (যে আমি নিজের বাহাছুরী 
জানাইবার জন্য এই সব লিখলাম তাহ! আমার উা্দশু 
নঙ্গে। সুকশ্মে ভয় নাঈ সেইটা দেখাইলাম ও যে ভাবে 
যে থাকিতে ইচ্ছা করে ভগবান সেই তাবে তাহাকে চালান । 
নেব গরিম] আর অধিক কারতে ইচ্ছা! করি না। 
তবে ছুঃখের বিষয় এই যে সেই বন্ধুটী ৮1১০ বংসর চাকরী, 
কারয়া সম্প্রতি কয়েক মাস গত হইল মানব লীলা সম্বরণ 
করিয়াছেন। তবে আমার একটা প্রধান দোষ আছে 
হয, মন্তায় সহ্য করিতে পারি না হটাৎ রাগ হইয়। পড়ে 
এই জন্ত পূর্বব হইতে পাঠক পাঠিকা বার্গের নিকট ক্ষম। 
প্রার্থনা! করিয়া রাখিতেছি, কারণ এই পুস্তকে আমার 
নজর ক্রোধের বিষয় উত্থাপন করিয়া পাপের শান্তি 
করিব। আসল কথা না পিখিয়। কতকগুলি বাঙ্ধে 
কথা লিখিয়া। পাঠক দিগের চিন্তকে অধৈর্য করি 


১ কাঙ্গালের ধন। 


তুলিলাম। আপনারা নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। ভবে 
“বদে খেলে রকম পাওয়া যায়।”*- 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


পাস টি টিপ 


আজকাল প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, যখনই কেহ 
কোন কাজ করে পূর্ব হইতে ঢাক পিটিয়া কিন্বা সংবাদ- 
পঙ্জে ছাপাইয়া নিজের নাম বাহির করিতে চেষ্টা করে। 
কাধ্য যে কতরৃব সুপম্পয় হঈবে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখে 
না। কোন ক্রয়াকলাপ ঘটিলে প্রথমতঃ বায়ন। দিবার 
হুকুম দেন, পরে পাওনাদারের তাগাদার গুতোয় 
গোপালের ঘরবার হয়। শেষে গালাগালিও খায়। 
আধার পুস্তক লিখিতে লিখিতে তাহা শেষ না করিয়া 
কাগজে ছাপাইয়! দেয়। আমার নাম বাহির করিতে 
ইচ্ছা নাই, তবে সংসারক্বপ বশ্মক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া 





ফধিনি »জ্প্রতি কয়েক বৎসর হইল একটা জাম বিনিয়। 
শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া মনের আনন্থে ধংপথে অগ্দূর হইতেছেন। 


কাঙ্গালের ধন। ১৯ 


শামার সামান্য বৃদ্ধিতে যেউজ্কান লাভ করিয়াছি তাঁহাষ্ট 
প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হওয়াতে এই পুস্তকখানি লিখিতে 
বাধা হইঙ্গাম। ইহা আর কিছুই নয় কেবল আমার 
বাতুগগতা মাতু। যখন পুস্তক লিখিতেছি তখন একটা 
নাম চাইতো, আমাকে আপনার! “কাঙ্গালদাসত বলিয়। 
মনে করিবেন। যদিও আমার পিতা ১৫২ টাকা হইতে 
আরম্ভ করিয়া ৪০০২ টাকা পর্যন্ত বেতন পাইয়াছিলেন, 
তত্রাচ তাহার পুর্ন এই কাঙ্গালদাস পিতার নগদ এক 
কপর্দক না পাওয়াতে অনেক কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ববাহ 
করিয়াছিল। কৃষ্ণের শতনামের মধ্যে “কাঙ্গালের ঠাকুর” 
একটা নান আাছে। কাঙ্গালের দাস না হইলে কাঙ্গালের 
ঠাকুরকে পাওয়া যায় না; যেমন বড়লোকের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে গেলে উহার দাসের দাস হইতে হয়। 
শাম দ্বারপাঙ্গের দালভাবে খোপামোদ ন। করিলে 
বাটীর কর্তার সাক্ষাৎ অসম্ভণ। আমার গত অবস্থ। 
ভাবিয়া ও ভগবানের দয়! পাইবার আশায় আমার 
এই নামটী নিঃজ রাখিতে বড়ই ভাল লাগিল। কারণ 
আমার কোন চাপরাস নাই কিন্বা কোন উপাধি নাই। 
আদ কাল সকল ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় তর্ক ডিক্প 
কথা নাই। কি ভগবৎ সভা, কি স্বদেশী সভা, কি গান 


মং কাঙ্গালের ধন। 


বাজন|, কি পুস্তক লেখা, কি ক্রিয়া বলাপের সময়, কি 
সংসার সম্বন্ধে কোন কথা, ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে লোকের 
ছিদ্র অস্বেষণের চেষ্টা । “বিশ্বাসে মিলায় বন্ত তর্কে বহুদূর? 
কিন্ত্রী, কি পুরুষ, প্রায় সকল লোকে সব্বদ তর্ক করে, 
কিন্তু নিজের ছিএ দেখিয়া সতর্ক হইতে শেখে না। 
কেবল গুণে ভূষিত, সকল লোককে দেখিতে পাওয়া যায় 
না, তা বলিয়া কি লোকের কেবল দোষ দেখিয়া 
মান্তষকে মন্দ বলা যায়। ইহা নিতান্ত যুক্তিসিদ্ধ নহে। 
জগতে একভাবে কাটাতে পাকিলে, ভাহা অপেক্ষা সুখ 
আব কড়ি নাই। কিন্তু লোকে স্বাধীনত1 বলে 
আকাচ্*ার বশে মনের ভাব নানারূপে পরিবর্তন করিয়া 
'মানারূপে কষ্ট পায়। ভগখানের অনুগ্রহে এই কাঙগাল- 
দাস সুখে দুঃখে প্রায় জীবনের অদ্ভেকের উপর একভাবে 
কাটাইয়! এখন অনেকটা শাস্তিলাভ করিয়াছে । 


খান্বাজ মিশ্র বিঝিট--একতালা। 


ভবিতব্য 
হইবেক ঘাহা হইবেক তাহা হইল হতেছে হবে।' 
সুভ বর্ধমান ভবিষ্যৎ ধ্যান ধেয়ান হুখদ.ভবে ॥ 
হয়নিকে। যাহা করিও না তাহা ভাবন আবুল করে। 


কাজালের ঘন ১৩ 


আকৃলত| বপে ব্যাকুলতা বাড়ে উভচই ছুংখের তবে ॥ 
। 


"আকুল ব্যাকুন্ত হওন কারণ 


ধোহের প্রভাবে আশার উদন্ 


দন উদয়ে * 
ভ্রবণ প্রভাবে 


জীব ভ্রময়ে 

রিপুগন বলী 
রিপুর পীড়নে 
যাইছে জীবন 


ক্ষণেতে দঘার 
ক্ষণেতে ভঙ্গ 
ক্ষণেতে বস্থ 
ক্ষণেতে নবীন 


উদয় সাগর 
ক্ষণে অভত্র 


ক্ষণে ন্েহরনে হিরাদ্রবীভূৃত 
ক্ষণে ক্রোভরে অধীর হয়া 
ক্ষণেতে উগ্র মুরতি ধরিয়া 


শ্ষদেতে হিংসা নলেতে পড়িমা 

কর জোডক'রে 
লা 

জন! জগতে কাহার ভয়েতে 


গুণে হাচি ক্ষম! 


আমিত্ব বাধনে 
হাথে দুঃখে ভবে 
তথ।পি ঢেতনা হলোনা হলোনা 
ভ্বানিনা জগতে কাহার তরাসে 


বেড়য়া শরীরে 
বাদনা বিহ'ন 
ক্ষণেতে স্টীকারি ষণেতে ভিধারি 
ক্ষনে দিগাখন সাজি! জগতে 


" পরাণ মোহিত হয় । 


জীব হদছে হয় 
জীবন ভরিয়া ভব। 
হই পীড়া য় জীবে ॥ 
তৃষিত হইয়া লদধা। 
ঘুরিয়ে গোলক ধাদা ॥ 
নিত্য ছটাছুর্টি বরে। 
বহুরূপী রুপ ধরে ॥ 
ক্ষণেতে কপপ হর়ে। 
সাজিয়া বেড়াই ধেয়ে & 
গম্ভীর হইয়া হলে। 
প্রবীন লাজিয়। বলে ॥ 
কাধে করে আশাসুলি। 
গাসা কাদা কোপানুশি ॥ 
্ষণেতে নিঠুর হই। 
পরষ বচন কই ॥ 
কঠোর তাড়না কগ্জি। 
মঞ্পনে জলিঘা মরি ॥ 
গ্গণেনিঙ্ষে গমাকরি। 
ক্ষণে ছাড়ি শ্রণে ধর ॥ 


১8. কালালের ধন; 


ক্ষণে আজ্ছাকারী দাস ভাবেতে  ক্গণেতে নিজেই গ্রতু। 

কখন লেটেরা বখন ভেটেরা চোর সাধু নে কড়॥ 

যদিও এরপে ফাটিতোছ আঘুঃ তবু না বুঝিতে পারি। 

ধাহারে দেখিয়া মোহিত হেয়েছ হদে আশাপেতে পারি। 

আশাতে আকুল হতাশে আবুল উভয়ে বিষমতা। 

তাই বলিমন একাদশে দা হদে পাবে সমতা ॥ 

সমতা প্রাপণ রুচি যদি হন হরিনাম সদ! লহ। 

হরির ছকৃম পালন করিভে প্রাণ পণ করি রহ॥ 

(কাঙ্গাল দাস) 

হরির হুকুম পালন অর্থাৎ ৭কর্তধ্য পালন” । কর্ছৰা 
পালন কি না পসংসার পালন? । লোককে শিক্ষাদিবার 
ভন্য মহাপুরুষ কিন্ব। অবতার ( অবতারদেব কথা স্বত্স্ 
তাহারা হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমের বীজ ধারণ করিয়া 
জন্ম গ্রহথ করেন) তীাহাদিগের লীলা দেখাইয়া ইচ্ছানু- 
যাধীক দেহত্্যাগ করেন। 

ঈশ্বরের স্ুগ্টিকেও সংসার অর্থাৎ জগতবলে, আর 
মানুষের সৃষ্টিকেও সংসার বলে। ঈশ্বরের সংসার বন 
আমাদের সংসার ছোট। কিন্তু দুঃখের ব্ষিয় এহ যে 
ঈশ্বরের হৃপ্টি অর্থাৎ তাহার রচনা কৌণজ দেখিয়া আমর! 
স্াহাকে |ফছুই উপলব্ধি বব্রতে পারি নাও তাহাকে, 


কাঙ্গালের ধন। ৫ 


চালবাসিতে ইচ্ছ। করি না; অথচ মানুষের গঠিত সংসার 
দখিয়! যে যাহার নিজের দ্রব্যগুলি ও জীবগুলিকে কেমন 
ভালবাসি। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, বাঙ্গ্যকাল হইতে 
যেমন দেখা বয় শুনা যায় সেইরূপ শিক্ষা ও জ্ঞান হয়। 
বাঙলা বয়সের মন স্বভাবতঃ কোমল থাকে, তাহাে 
ভাঙ্গকর্ম্বের বীজ বপন করিবার প্রশস্ত সময়। ধম্মবিনা 
ধনও খিদ্টী অকর্ম্ণা এবং তাহ। ধূর্ততা ও শঠতায় পরিপূর্ণ 
হয়। আভ্র কাল প্রায় দেখিজে পাওয়া যায় যে, এঁ 
কূপ পন ও বিদ্যা যে যার নিজের পুত্রদ্ধারা উপার্জন 
করাইঈবার পিতামাতার বিশেষ চেষ্টা। তাহার! বোধ 
হয় ভাবেন আমার এইটী প্রধান কর্তব। তা না হইলে 
তাহার। কথায় কথায় বলে কেন “লেখাপড়া না শিখলে 
টাকা আন্বিকি করে” এবাবি কি কোরে”। এইবপ 
ভালে বংশাম্ুক্রমে চলিয়া আসিতেছে । তবেষে, সব 
পিতামাতা এইবরূপ করে, তাহা নহে। যাহাতে বাল্য- 
বয়সে নির্মল চিত্ত, কষ্ট সহিবুঃত সত্যপ্রিয়, পিতামাতা 
গ্রভূতি গুরুজনের প্রতি ভক্তি, নি্লোশী গভৃতি সদৃষ্তণ 
(যাহাদ্বারা ভব্ষ্যিতে আত্ম্যভীৎদের উন্নতি করিতে 
পারিবে) হয়, সেইরূপ শিক্ষা আর জগতে প্রায় দেখিতে 
পাওয়। যায় না। এখন যাহাতে নিজের স্বার্থ সাধন, 


"১৬ কাঙ্জালের ধন! 


হয় সেইরূপ চেষ্টা হইয়াছে। এস্থানে স্বার্থ কথাটা 
পিতামাতার জন্থঙ্ধে লিখিলাম, ইহাতে : শব্দগভ দোষ 
হইয়াছে, কিন্তু কার্যযগত দেখিতে গেলে বোধ হয় ঠিক 
দেখিতে পাইবেন। কারণ, কথায় কথায় পিতামাতা বলেন, 
রোজগার না করুলে খাবি কি করে? যেমন “ঝি কে 
মেরে বউকে শিখান” মেইবূপ বোধ হয় পিতামাতা 
ভাবেন ছেলে রোজগার না কোরুলে আমরা বুড়ো বয়সে 
খাব কি করে। আর ছেলে লেখাপড়া না শিখলে আমর! 
মাংস বেচবো।কিকরে অর্থাৎ ছেলের বিবাহ দিয়ে কন্যাকর্তাকে 
শ্লীড়ন করে টাকা নোবো কি করে। আর যেখানে দিদিম] 
কিম্বা ঠাকুরমা থাকে আর যদ্দি সোহাগের নাতি থাকে, 
ভাহা হইলে সেই নাতি কি শেখে কেবল “বাবুযানা” 
“ফৃস্ফুস্গুন্ গুজ” ক'রে দিপিমা এ নাতির কাছ থেকে, 
ঘরের ও বাহিবের সব খবর জানিতে পারে ও. বসে বসে 
চাল চালে ও সদাই চোখের জল বাহির করিয়া মায়া 
জানায়। কি কালই পড়িয়াছে, সরলতার লেশ মাত্র 
নাই কেবল টাকা টাকা; মাহার দ্বার মনের কষ্ট আনয়ন 
করিয়া মনকে নিস্তেজ করে। 


কাঙ্গালের্‌ ধন। ১৭ 


ভৈরবী-কাহারবা। 
দ্রপিয়া তোমার গুণ কি বলিব আর ॥ 
ফথন ষার কছে থাক, তখনই ভার মান রাখ, 
তোমার, সঙ্গে সঙ্গে ধায় থাতির সবার ॥ 
তুমি না কাছে থাকলে, মাগ ছেলে কত কি বলে, 
পিতামাতা বলে সদা ওরে কুলাঙ্গার £ 
তুমি যখন থাক টাকে, বন্ধু আসে ঝাকে ঝণকে, 
কাকে ফাকে রগড় মেরে হয় চক্ষের বার ॥ 
তোমার একটী আছে জোর, বিয়ের পণে কর রগড়, 
কাল প্যাচা খ্যাদা মেয়ে কর তুমি পার ॥ 
তোমার একটী গুণ আছে, প্লাকোলা তুমি কেরাণীয় কাছে।' 
ছুচারদিন বাদে তাদের করাও হাহাকার (মাইনে পাবার) 
বেশ্তাগণ তোমায় পেলে, হোগ্না তাদের ভাবের ছেলে। 
তাদের সঙ্গে বিহার করে একি চমত্কার ॥ 
(কাঙ্গাল দাস) 

টাকার ত এই গুণ। তবু সেই টাকার জন্তে 
সনুষ্য মাত্রেই নানা উপায় অবলম্বন করিতেছে। ভগবান 
যা দেন, যদি তাহাতে তুষ্ট থাকিয়া মনের মালিচ্য দূর 
করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে পরিণামে তাহার মনে 
নিশ্চয়ই শাস্তি আসিবে। ইহা আমি নিজের জীবনে 
পরীক্ষা'করিয়াছি। 


১৮ কাঙ্গার্োর ধন। 


তবে আপনারা বলিতে পারেন, অভাব হয় বলিয়া 
লোকে টাকা টাকা করে; সে কথ সভা, কিস্তু অভাবটা 
আনে কে? ভগবান কাহারও অভাব দিয়া জগছে 
পাঠান নাই। যাহার যতটুকু জীবন ধারণের জন্ 
আবশ্যক, ততটুকু দিয়া তিনি পাঠাইয়া দেন। তা! না 
তষঈলে মানব মাতৃগর্ত হইতে বাহির হইলে কে তাহার 
আহার যোগায়? ইহাতেও ভগবানকে বিশ্বাস হয় মা, 
ইহা ছুঃখের বিষয়। অভাব বলে হাত পা বিশিষ্ঠ কোন জন্ত 
নাই। অভাব মনের এবং মন যে যাহার নিজের । অতএব 
অভাব মানুষ নিজে চাল বাড়াইয়া উৎপনর করে। নিজের 
যখন অভাব হর তখন এ ভাবটী বেশ বোঝ যায়! আকাঙ্ক্ষ। 
কিন্বা নিজের ক্ষমতারিক্ত কান করিলেই অভাব হয়। 
. সংগারে তিন শ্রেণীর লোক আছে। ধনী, মহাবিত 
ও গরিব। এই তিন শ্রেণীর লোকের প্রায় সকলের জীবনে 
আকাঙ্খখ ও সাধ আছে। আকাজ্ষা! নিজের জন্য ও সাধ 
পারিবারিক লোকের জন্য । ধনীর ও দরিদ্রের হৃদয়ে 
সহজে অভাব বোধ হয় না। ধনীর হৃদয়ে শান্তি আসিছে 
পায় না, কারণ তাহারা ভোগবিলাদে সর্বদ। মত্ত থাকে, 
কিন্ত দরিদ্র অভাবকে উপেক্ষা করে, সহজেই তাহাদের 
দ্বিদয়ে শাস্তি আমে। মধ্যবিভের সর্বসময়ে মনের কষ, 


ক্াঙ্জীলের ধন। ১৯ 


কারণ সর্বদাই তাহাদের অভাব । এ কাঙ্গাল অনেক 
মধ্যবিত সংসার দেখিয়াছে কিন্ত প্রায় কোন সংসারে 
শাস্তি নাই, কারণ মধ্যবিতলোক ক্ষমতার অতিরিক্ত 
আশা করে। মধ্যবিত যদি ধণীর সঙ্গ না করিয়া 
দরিদ্রের সঙ্গে থাকিয়া নিজের অবস্থা তুলনা করে তাহ 
হইলে আর মনে কষ্ট হয় না। কিন্তু আজকাল নিজের 
মান গৌরবের বৃদ্ধি ও সাহায্যের আশায়, "ধনীর সহিত 
অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করে ; এদিকে তাহার কর্তব্য 
পালনের দিকে ক্রমে শুন্য পড়িতে থাকো সেইজন্স 
সংসার সম্বন্ধে গুটিকতক কথা এই কাঙ্গাল বলিতে 
ইচ্ছা করে। যে গুণ নিজের নাই তাহা অশ্যকে 
দেখান কঠিন ও কেহ তাহা মানে না। নিজে প্রথমে. 
অভ্যাস করিতে হয় পরে শিক্ষা দিতে হুয়। সংসারের 
গুখ স্বচ্ছন্দতা সাংসারিক ব্যক্তির দোষ গুণের উপর 
নির্ভর করে। নিয়ে কতকগুলি প্রধান গ্রধান দোষ গুণের 
তালিক৷ দিলাম। সেইগুলি যদি মানব মাত্রেই লক্ষ্য 
করিয়া চলেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহ!র মনে শা 
আসিবে । নতুবা যতই পয়সা হোক, যতই লোকঞ্জণ 
থাকুক কিছুতেই সুথ নাই। দোষগুলিকে পরিত্যাগ করিব, 
সত্য ও সহ্ের সাধন! করিলে শান্তি নিশ্চয় আসিবে।, 


স কাঙ্গালের ধ্ন ] 





ধশ্মপথের শ্রেষ্ঠ সাধন ।- 








“সত্য”? 
$ "সহ? 


নং | ধ্ষতথের সাহাত্যকারা (গ) 
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১1 ইন্দ্রিয় দমন 
২] ক্রোধ । 
২1 নিত্য উপাসনা । 
এ লোভ। 
৩1 নিঃস্বার্থ পরোপকার। 
৪; মোহ। 
৪1 ট্বরাগ্য। 
€| মদ । 
৫] প্রন্ুভক্তি। 
৬] মাংসধ্য। 
৬1 সরলচিত্ত। 
অনুচরগণ। 
৭! শাস্তত্বভাব। 
উচ্চ লত| ৷ 
৮71 ছদা। 
সাংসারিক হৃশ্চিন্তা। 
৯1 অল্পে সম্তোষ। 
পাটোয়ারি বুদ্ধি। 
১০ আমিত্ব ভাবশূন্ত। 
বহ্বালাপ প্রবৃত্তি । 
১১] নিজের ঘোষের গ্রুতি লক্ষ্য । 
কুতর্কেচ্ছা। 


রা ১২] অন্তের গুণের প্রতি লক্ষ্য। 
1 ধন্থাডশ্বর। 
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€ক) ধশ্ুপথের অর্থাৎ যোগসাধনের ভিত 


(ধ) এই দেধ গুলি লক্ষ্য রাখিয়। দঘন ন1 করিলে, জীবনে 
অভাব যায় না ও কষ্ট পাইতে হয়। 

(গ) এই শ্লির দ্বারা দোষগুলি আপনা হইতেই দমন হঙধ 
ও প্রাণে শাস্তির উদয় হয়। শাস্তি আসিজেই ভগবানের 
দয়া হইবে। কারণ তাহার নাম শান্তিমঘ। যেখানে 
শান্তি নাই সেইখানে ভাহার আবির্ভাব হয় না| 

ধাহার উপর সংলারের ভার, তাহার প্রধান কর্তব্য পূর্বোজ 
দোষ গুণ গুলির এ্রতি লক্ষ্য রাখা। কিন্তু আজকালযেবাটীর 
কর্তা সে নিজেই এ বিষয় অবহেলা করে। তাহার দেখাদেখি 
বাটীর অস্ত সকলে তাহাকে অনুসরণ করে। ইহা বড় দুঃখের 
ব্ষদ। বাটীর কর্তার নিষ্লিখিত বিষক্গুলি ভাল করি) 
লক্ষ্য রাখা উচিত। 

১। প্রথনে সংসারে একটা নিয়ম রাখ! চাই। অর্থাৎ ঠিক সমষে। 
শয্যত্যাগ। নিঘ্বোজিত্ত কাধ্যসমাধা, ভোগ ন, শং়ন। অধ্যয়ন, আমণ, 
ইত্যাদি । 

২। সংসারে কেহ না বলে থে এটা না হলে চহ্বে ন!। 
( সর্বববিষয়ে) 

৩। পরনিন্বা ও পরচর্চ। একেবারে স্থগিত। (কি শ্রীলোক 
কি পুরুষ ) 

৪। গুরুজনের প্রতি ভক্তি। 


২২ কাঙ্গালের ধন। 


৫1 পিতামাত। কিবা সম্প্ীয় গুরুজনের প্রতি অবহেলা একাশ 
না করা। এই নিয়মগ্ডলি যখন সুচাকু রূপে চলিবে, তখন 
ক্রমে ক্রমে পূর্বোক্ত দোষ ও গুণ গুলি পরিত্যাগ ও গ্রহণ 
সন্বদ্ধে কাধ্যে পরিণত করিয়। সংসারের অন্ত লোকের দ্বার! 


কাধ্যে পরিণত করাইবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু আঞ্চ কাল 
প্রায় কোন সংগপারে এইরূপ বন্দোবস্ত ও শিক্ষ! নেখিওে 


পাওয়া যায় ন!। 
আজকাল ভালথবৌ, তাল পড়বে, ভাল বিছানায় শোব, কেহই । 
খারাপ গাব ন1% প্রায় অনেক বাড়ীতে স্ত্রী পুক্ষদে চা না 
হইলে বিছান। ছাড়িতে পারে না। দেব। দেখি ছেলেপুলেদের 
ধাত সেইরূপ হইয়া যায়। ইহাও একটি অভাবের কার্ণ। 


নিয়লিখিত কারণে অভাব উৎপন্ন হয় । 
১। আর তাড়না ও অপরের দেখিয়া নিগ্রেরে ছেলেকে ভাল 
পোষাক ৪ ভাল খাঁয়াইতে সাধ । 
২। আ্রীর গহনা ও ভাগ কাপড ইত্াবির তাড়ন। ও তাহা মন্তক 
জবনত করিয়। হৃম্পন্নের চে&।। 
৩। আর অগ্থরোধ রক্ষা] ( শ্বশুর বাটি সম্পর্বীর্ধ লোক জন 
লহয়া আমোদ আহ্লাদ ) 


»। নিজে কাহার ছেলে সেটা কুলি গিহ। নিগের খান বাতা ই- 
হার চেষ্া। 
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&। বাড়ীতে মুন আন্তে পান্ত। স্কুরিয়ে যায় কিন্তু বাহিরে 
লব্বা কৌচা। 

৬) বিভিন্ন প্রকার নেশার বশ। 

প। বিভিন্ন প্রকার বিলাসিতার ব্রব্য সঞ্চয়। 

৮। নিজের থাতির বাড়াইবার জন্ত বিভিন্ন সমিত্তির টাধা। 

৯। কথায় কথায় বায়ু পরিবর্তনের জন্য বিদেশ ত্রমণ। 

১০। কঞ্জ করিয়! কিম্বা ভিক্ষা করিয়! ধশ্মকশ্ম 

১১। নিজের অবস্থার প্রন্ি লক্ষ্য না রাখিয়া খাতিরে হঠাৎ 
কোন কাধ্য করা 


৯২ । মকর্দিমা 


] এই ছুইটাতে লোকের লর্বনাশ হইতেছে। 
১৩। কন্যঙ্গায়। 


ঘখম জন্ম মৃত্যু বিবাহ এই তিনটার স্থিরত্তা নাই খন 
পূর্বোক্ত বিষয় গুলি কার্যে পরিণত করিয়া অভাব উৎপন্ন গাব? 
কি মুখ ভোগ করা যায় তাহা বলিতে পারি না। ভগবান আৰ 
সুটি করিবার পুর্ধে তাহার আহারের সংস্থান করিয়া দেন। তবে 
লোকে উদরের জন্য কেন এত ভাবনা করে তাহ! বলিতে পারি না। 
ইহা আর কিছুই নহে, কেবল ভগবানকে অবিশ্বাস করিয়া মনকে 
চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া কষ্ট ভোগ কর] ঘাহাকে যেমন ভগবান 
দেন যদি তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে সব সংসার শান্তিময় হইয়। আইলে। 
লেইরূপ সংসার খুব অল্পই দেখা যায়। প্রত্যেক মংসারে হিংলা, 


ক্রোধ, আত্মপরিমা। ছাড়া কিছুই দেখিতে পাওয়া যায না । হুহী। 
নি 
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ই দুঃখের বিষয়। হয়! হায় ! ইন্জিঘ চরিতার্থ করিয়া 
অনিশিত ধের জন্য ভপবানকে তুলিয়া যায় । যেখনে 
একপ লীলা হয় সেখানে স্ঃবৃত্ির সোক থ:কিতে অনিচ্ছা 
গ্রকাশ বরে। বনে রত্তন ফেলে, যেমন ই ভি তেমি লরা হয় 
এই জন্ত কোটি দেখবা লোকে ছেলের বিবাহ দ্রেছ। সংসারটা 
আর কিছুই নহে। মায়া, আক,জক্ষা, অন্ধ) ও ভত্তির চঙ্গ ভূ'ম। কেহ 
মায়া ও আকাঙ্ক। লইয়। উন্মত্ত হয়, কেহ অন্ধা ভক্তি ৪য় উন্মত্ত 
হয় । প্রথন ছুইটাতে মনকে সঙ্কীর্ণ বরে আর ছবি য় ছুইটীতে . 
মনকে উদার বরে । অনিকাংশ মোহান্ব লোক, হিজর 
ইন্দিয় চণতার্থ ও মান হাড়াইবার ভন্য নানা রূপ কষ্ট 
স্বীকার এবং উপায় উদ্ভাবন কহতেছে। বিশ্ব দুঃখের বিহয় এই থে 
ধাহাত্তে মনের সংকীণতা দূর হয়, গে বয়ে একটীব1রও চেষ্টা 
কিন্বা ঘন্বু করে লা। অপরের খোসামোদে ভুলিয়া গিয়। হিতাত 
জান শূত্ত হইদা ঘা ত1 একটি কাজ কারয়। ফেলে ও পরশেষে 
ভুতাপ করে। 
বি'বঝট-- একতা লা! 


বিষয় মদে মত হয়ে, পেরে বার আর তৃঙ্গনা! 
ুলতে অনেক আছে, »ক্গে ক্ছো?ার কেউ যাবে না 

জল্মাবঠিু ছে কথন করেছো কি তায় মন্কগাধধ, 
কবর মাস আর ক্ছুহ দয়, গ্বাথ ছড়াপকেউ চলে না 
ঈহদারা জগ ৪07 মামাক,জ্ছ। আছে ছিরে," 
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, বিশ্বে মিলায় বন্ধ, তা€তো তারা জান্তে দেয়না ॥ 
শ্রথ। ভক্কি দই দেবী, পিতৃ মাড় রূপ ধরি, 
বিশ্বাসকে এগিয়ে দিনে পাছে থাকে তাও বুঝঙগে না॥ 
যা হবার*তা হয়ে গেছে, দেখে।ন। আর যিরে পাছে, 
ক'্ফল ভুগৃতে হবে, ইবি বোলে সরে পড়না ॥ 
(কাঙ্গাল দাস) 
প্রীয় দেখিতে পা “য়া যায় যেযদ্র কাহাকেও “বামন হইয়া 
টাদধরিহার আশী” এই উ$দ। দে€য়। যয়, তখনি সে বলিয়া বসে 
“আশায় মানুষ বাচিয। থাকে”, আশা না থাকিগে মানষ ঝ!চিত 
মা ইহা সত্য। কিন্ত বাহাতে মনের ক্ষনিক সুখ হইবে সে বিষয়ে 
আশা অপেক্ষা, যাহাতে নিশ্চিত (অর্থাৎ সা) চিযস্থ মী সুখ হইবে, 
ঘাহাতে শাস্তি আপিবে, যাহ মর্বদমগে সঙ্গে থাকিতে পে বিহছে 
আশ কর! কি ভাল নহে? ছুঃগেহ হিয় এই যে, প্রথমে।কি 
আশার জন্তে লোকে প।গলের ন্যায় ছুটাছুট করে। প্রায় দেখিতে 
পাওয়। যায় আমিত্ব বাধনে বদ্ধ হই.ল এ কূপ আশার উদয় হয়। 


কীর্তনের সুর, একতাল।। 
দিপুর পীড়নে আমিত্ব কাধনে, মন কত আশা হয়ে! 
আাশাতে আকুপ, হতাখে আনুল, তবু আশ নাহি ছাড়ে। 
ভোগেন নবীন আশার উদয়, অভেগে জ্রলিয়া মনে, 
যা 
(আবার) তোগের বালনাদ্ নশ্বর দেহে, যাওয়া! অশ্ব ভবে করে॥ 


২৬ কাঙ্গালের ধন। 


বৃথা আশষ্র চিন্তায় হয় আযুংক্ষয়, তবু আশায় ঘুরে মরে, 
ভ্রমণ প্রভাষে বিপু হয় বলী, জীবের পীড়ন ভরে 
আশাব কুহকে, মায়ার প্রভাবে, শাস্তি নাহ আসে গ্রাণে। 
শান্তি বিন শাস্তিময়েরে, হারায় জন্ম জন্যান্রে ॥ 

(তার) নামে ত শাস্তি, দুর হয় ভ্রান্তি, ক্লান্তি নাহি ধবে, 
তাই বাঁল মন হওরে মগন (হরি) নাম সুধা সাগৰে। 
(তাহ বলি মন হরি হরি ৰল, সদাই বদন ভরে ॥ 

| (ধদি যেতে চাও ভবপারে ) 


(কাঙজজালদাস ) 





তুতিয় পরিচ্ছেদ । 


*সতা-আশা” খুজিতে গেলে সত্যের” সাধন 
করিতে হয়; যেবানে সভ্য সেইখাঁনেই সহযা। সহ ও সত্য 
কিরূপ, যেমন কৃষ্ণ বলরাম। স্বয়ং ভগবান কত লোকের 
অভ্যাচার সহা করিতেছেন, কিন্ত আমরা ছ--টা রিপুর 
তাড়না সহ কবিতে কাতর হই। সত্য যে কি পদার্থ, 
সত্যে যে কি সুখ, সত্যের যে কত তেজ. যে সত্যের 
মাধন| করিয়াছে সেই জানে। সভ্া-__পথের পথিক 
সইলে তাহার মনের অবস্থা যে কত উন্নত হয়, তাহা এ 
পথের পথিক ভিন্ন অন্য কেহ বুঝিতে পারে না । মিথ্যার 
পথ কিরূপ, যেমন দিল্লীকা লাড্ড। ইহার ছদিকেই 
আপ সোস্‌। 
সত্য ও তাহা পাঁলন। 
সহ্য যে কি তাহ। অনেকে বুঝে না। সত্য আর 
কিছুই' নহে ধশ্ম। হুঃখকে গীতা পরধশ্ম বলিয়াছে। 


২৮ কাঙ্গালের ধন। 


ছুঃগার (অর্তং যাহার অভাব অ'ছে) সংসর্গে থাকে 
বপিয়! লোকে ছুখ করে। ধর্ম অর্থ সহা। সত্য ছাড়। 
ধর্ম হব না। ইঠা রাঞ্জ। যুপচি:রর ন্ব্গারোহণ সম্বন্ধে 
বিশেষরূপ আলোচনা করিলে উত্তন বোধগমা হয়। 
পরধনন্মীৰ অর্থাৎ ছুঃখের নিয়নাঙ্গ পালনা'দ অপেক্ষা 
্বপর্থ্মে নিক্রু় ভাবে থাকিয়া মরাও ভাগ । পরধর্ে 
অর্ধাং মিপ্যায় সর্বনা মনের অণনন্তি ও আতগ্ক বুদ্ধকরে। 
রসনা হইতে যাহা বাঠির তইলে তাহা কার্যে পরিনত 
করা, কি সেইরূপ আগ্ীবন কার্ধয করার নাম স্বর্ণ 
অর্থাং সত্য পালন। কি প্রতিষ্ঠা, কি মন্ত্র কি ব্রতাদি। 
কি দান, কি পররোপক্ষার, সকল সময়ে গিহব'কে স্বধর্্ম 
অর্থাৎ সত্য পথের পথিক করিয়া রাখ। সর্বতোভাবে 
কর্তগা। “ভাবিতে উচিং হিল প্রতিজ্ঞ। যখন” এষ্ট 
কথ গুল অত স্থন্দর জ্ঞানজঞনক, কিন্তু লোকে ইহা কার্য 
কবার পুর্বে ভানে না, যখন কীর্ধোর বাতিক্রম হয় 
তখনই মুগ হতে এ কথা বাহির করে। অতএব যে 
ব্ষিয় কার্যে পরিণন্ত করিব, ভাতার সত্য বা প্রতিজ্ঞ। 
করার পৃ ইহা! ভাল! উচত, ইহ! সতা ল। আসহ], ইহা 
নিজের ক্ষমতার অপ্তগত বাক্ষনতার বহির্ভভ : যদপি 
অসত্য ও ক্ষমতাতীত্ব বোধ হয় তৎক্ষণাৎ ত্যুগ করিবে। 


কাঙ্গালের বন? ঙ্জ 


পাগঙ্গের মত; কিশ্ব। খাতিরে; কিছ। লোক জজ্$ ভয়ে, 
যাঁতা একটা কথা বলিয়া তসতা বা।পরধার্দের আর 
গ্রহণ করা অতীব গরিত কর্শ, এঁ কার্ষা। সম্বস্থীয় উভষ্চ 
বাক্তিরই পক্ষে বিষময ফল উৎপন্ন করে? এই সব 
কারণে সত্যের পূর্ব মনে মনে নিমলিখিভ নিয় গুলি 
ভাবিয়া লইতে হয়। 
১। করণীর় বা অকরণীয়। 
হ 1 সক্ষম বাঅক্ষমা 
৯1 সঃজে সম্পাদিত হইবে কিনা, 
( ভল্ল ায়াস সাধ কি বু অগ্াসসাধা) 

&। অর্ধ সমক্ষে কিগোপ্তন লাপিত জনক কিন]? 
৫ €কান বিশ্ব ও বিপর্তি হইবে কি না॥ 
৬। অপর অনিই ব অপন্তেষ জনক ফ্িনা? 
৭। নিঙ্কের ব পরিব কর্গে। শুস্তি কি অশাজি 

চরে যদ অকবণীয়, ব্লুগায়াম সাধ, (গাপষে 
সাধিত, বিদ্বু বা বিপত্তি উৎপাদক, ভা্যার অনিষ্ট ব 
অস,স্তাষ জনক, নিক্জের ব| প্রিণার বর্গের আশ।স্ত গর 
বাধ হয়, তৎদ্গণাৎ এরূপ সংকল্প ত্যাগ করিবে ; এবং 
শির্ভরে কহিবে যে ইহ আমাছার! »স্পাদিত জসম্ভব। 
মত্য কিনব প্রতিজ্ঞা গ্রহণের যন ক্ষেজ্জা। কিছুর 


০ কাঙ্গালের ধন। 


খাতিরের দিকে তূঙপেও লক্ষ্য রাখা উচিত নহে। শুদ্ধ থে 
পরের সঙ্গে সত্য কি প্রতিজ্ঞ! করিতে হয় তাহা নহে। 
প্রথমতঃ নিজের সাংসারিক কন্মে নিজের পরিবার বর্গের 
সহিত প্রত্যেক কাধ্য সম্বন্ধে ( হাট বাজার, ধর্ম্ানুষ্ঠান) 
নিজের ভৃত্যদের লহিত, পাওনাদার, দেনাদার, বন্ধ 
বান্ধব প্রত্যেকের সহিত পুনঃ পুনঃ করিয়া সত্য বা 
প্রতিজ্ঞাদি গ্রহণ পূর্ব্বক কাধ্য করিলে সত্যের সাধনা 
এরূপ গাঢ হইয়া, আসিবে যে, তখন জগৎ আনন্দ ময়, 
জীবন ও সংসার স্খ্র বা নিত্য সুখময় বলিয়া বোধ 
ছইবে, থরে বাহিরে সব্ধত্রই শাস্তিপ্রদ হইবে। 
সত ও প্রতিজ্ঞা পালন জীবনে ছুই একবার করিয়ণ 
ক্ষান্ত থাকা উচিত নহে । যতক্ষণ ধমনীতে এক বিন্দু রক্ত 
থাকিবে ততক্ষণ পধ্যস্ত সত্য পালন করিবে। কখন শ্রহীত 
সত্য, প্রতিজ্ঞা, দীক্ষা, ভ্রত বা মন্ত্রের প্রতিকুল আচরণ কিন্বা 
ধাক্যাদ্দির দ্বার। কাহারও নিকট উক্ত সম্বন্ধে কোন প্রকরি 
অভিস্ান বা দস্ত প্রকাশ করা অনুচিত ও প্রকাশিত 
হইবো ফলোদায়ক সস্ভব পর নহে। সত্য প্রতিজ্ঞা, 
দীক্ষা, মন্ত্র ব্রতের অনুকুল আচরণ করিলে ও করিতে 
ফ্রিতে মৃত্ুমুধে পতিত হইলেও মঙ্গল। প্রতিকূল 
ঈসচরণ সর্বভোভাবে পরিভ্যাজ্য। 


ফাঙ্জালের ধন। ৩১ 


সত্য পালমের পুর্বে বিবেচনা না করিলে যে নিজের 
অশান্তি হয় তাহা নিজের সম্বন্ধে একপৃষ্টান্ত লজ্জার 
মাথা বাইয়া নিয়ে দিতেছি । ইহাও একটি আত্মপাপের 
অনুতাপ অর্থাৎ শাস্তি । আমি বখন পারা ক্ষেত্রে বিটরণ 
করিতেছিলাম, সেই সময়ে একটীর বেশ্যার মতা ' 
মুড্যুশয্যায় শায়িত হইয়া তাহার কন্যারিৈ-বেশ্ার? 
তত্বাবধামের ভার আমাকে অসত্য করাইয়াছিল। 
ষখন আমি ত্রিসত্য করিয়াছিলাম তখম আমার বিবেচন] 
শক্তি কোথায় চলিয়াগিয়াছিল। আমি প্রথমে এ বেশ্যার 
গৃহে বড় বেশী যাওয়া আসা করিতাম না। কিন্তু সেই 
দিন হইতে ত্রিসত্যের নিমিত্ত আমার মন এত চঞ্চল 
হইত যে, সর্বদা তাহার ঝোজ খবর লইতে ইচ্ছা হইত। 
ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল । সেও আমাকে 
না দেখিয়া থাকিতে পারিত না, আমিখ তাহাকে না 
দেখিয়। থাকিতে পারিভাম না। ক্রমে ক্রমে বেশ্যাশক্ত 
হইলে যে ষে কুকর্ম করিতে হয় তাহা এই হতভাগার 
দ্বারা সম্পাদিত হইতে লাগিল। তাহার যাহ ফল হয় 
তাহা ভূগিতে লাগিলাম। ইতি মধ্যে হঠাৎ একদিন 
(ষেদিন মন ন্থুস্থির ছিল) এই হুতভাগ্যের মনে হইল 
কেন আমি.ঘরে বাহিরে, বন্ধু রান্ধবের নিকট, জন সমাজে 


৩২. ফাক্গালের ধন 


€কাপাও শান্তি পাইতেছি না। এই কুকর্যা হাতে বিরত 
হইলেই ত আপোদের শাস্তি হয়। কিন্তু সতা আমার 
মন্িক্ধে এত €ঙ্গারে আঘাত করিতে লাগিল মে, আঙি 
কিংগর্তন্য বিমুট হইয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া ভগবানকে 
ডাকিতে লাগিলাম। তখনই যেন কোন একটা শক্তি 
এই হৃত্তভাগাকে কহিল আচ্ছ', তুট এষ কাজ কর, তুই 
মনে মনে এই সভ। কর যে, যেদিন এ বেশ্যা তোকে না 
চাঠিবে সেই দিন তাহাকে পরিত্যাগ বরিসু) আমিও 
€ষন হাফ ছেড়ে বাচ্লাম, আর মনে বে & সহাকরয়া 
দে দিনের অপেক্ষ। করিতে লাগিলান। অপেক্ষা করিয়া 
€দখিভে দেখিতে প্রায় ৭৮ বৎসর কাটিয়া! গেল, তধু 
সেই দিন আর আসে ন'। ভগণা:নর অনুগ্রহে আমর 
চাকর দিল্িতে বদলি হই] গেল। সে.খানে ১২ তৎসর 
চাকরী করিয়। অব্যাহঠি লাভ করিয়া দাসত্ব শ্ঙ্ঘল 
ঘুচিয়াছে। 'আমি সেইখানে যাইয়। উহাকে তথায় 
আিবার জন্য লাখলা *.০স উত্তর দিল আমি এখন 
বাইস না মামিও উত্তর ল্খিলান বাসখহন এই পর্যন্ত । 
আমি ভগলানকে শত শভ খহ্যবান দিলাম । আর 
ভাবিলাম ভগবান যা করন মঙ্গলের জন্য। একাঙ্গাল 
খ২।৮ বংস:র অহনক ভন, ঞ্ষ।--বেগ্তারু ভালব/স 


কাঞালের ধম। ৩৩. 


বন্ধুর বন্ধু, মাদের পরিণাম, আ.্থর মহিমা, আকাজ্খর দৌভু, 
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাংদ:ার প্রাহ্তাক, ৰে 
কি তাহা ভালরূপ শিক্ষা করিয়াছিল। লোকে এইরূপ 
টিবেচনা করে, মন্দগ্বানে কোন শিক্ষা হয় মা। সে 
কথায় আম'র প্রত্যয় হয়না; কারণ স্ল্গ থাকিয়া 
শিক্ষা লা করে না কেন? সমস্তই আত্মার প্রকৃতির 
উশরনির্ভঠকরে। এক রাজা তাহার ছেলেকে শিক্ষা 
দিবার ডন্য একটা কুটীর হাত দিহাছিল। যদি শিখিবার 
ইচ্ছা থাকে ও মনের জোর থাকে তাহা হইলে যে কোস 
স্থানে হটক ভালটা দেবিলেই শিক্ষা করিবে । মোট 
কথা কুকার ফস পাপীর নিকট ও সুকার্মর কফ 
গুণ্যবানের নিকট শিক্ষা লাভতয়। সুবিশ্বাকুউহয় 
কন্মের ফলাফল জ্ঞানা আবশ্যক, তানা হ'গে উত্তর হিতাহিভ 
ভান জশ্মে 9। ভগবানের দয়ার মহিনায় কিনাহয়? 
এই সময় হইতে হানার বিলাসিতার সাজে কীট আঙ্য 
করিল। জাজ ১৬ নসর হইল সেলীজ সষ্টহটহাশিয়াছে। 
তলে যে মুধা মাধা যাহা দেখাব ভাতা বাস্তবিক 
ভংস্তবিক ছিলনা কেনল লৌকিকতা এ সানাজিকতার ভয়ে 
এখন শান্তরে আর কোন ভয় নাই । এসঙ্ষে বাসনার নীজেদ 
পোকা ধরিতে আংস্ত হইয়াছে, কিন্ত একেবারে সষ্ হয় . 


৪ কাঙ্গালের ধন। 


মাই। কবে যে ভগবানের দয়ায় বাসনার বীজ লই 
হইযে তাহা জানি না। 


অনেক ক্ষেত্রে এরূপ দেখা যায় যে একজন আর| 
একজনের নিকট সাহায্য, খণ, কিম্বা পাওনা টাকা চাহিলে 
বলে, কাল সকালে এস. আজ ব্যস্ত আছি, এখুনি নেয়ে 
খেয়ে বেরুতে হবে। কিন্তু বাবু বেরুবেন এ দব্জা ও 
দরজা ঝাট দিয় সেই বেলা বারটা একট; তার পরদিন 
দেখা করিলে বলে, “কাল এস* এই ডাক্তার খানায় ওষুধ 
আন্,' যাচ্ছি । এই রকমে লোকগুলোকে ৫1৭ দিন 
ইাটাষইয়া হয় কাহাকে নিরাঁশ করিলে, কাহাকে কিছু দিলে, 
কাহাকে মাস্‌ কাবারের ওজর দেখালে ।' কিন্তু নিজের 
কিম্বা পরিবারের যদি সেই সময় কোন দ্রব্যের আবশ্যক 
হয়, তাহা হইলে কর্ করিয়া গিমির হুকুম তামিল পূর্ববক 
কার্য্য সমাধা হয়। ইহাতে কি সত্য ভঙ্গ হয় না। 
এইই সত্য ভঙ্গের ফলে বাস্তবিক মকর্জমা লেগে যায়, 
নিজের পাওনা টাকার দরুণ হাটাহাটি করিতে হয়, ভগবা- 
নের চক্রে ডাক্তীরখরচ ইত্যাদিতে নিজের সর্বদা অভাব ও 
স্কাহাকার পড়ে,.সদাই নাই নাই শব এইরূপে মস্তিষ্ক বিকৃতি 
হইয়া ক্রমে ক্রমে নান চিস্তা শরীরের মধ্যে গ্রবেশ করিয়া 


কাঙ্গালের ধন। ৩৫ 


মানা ব্যাধি উৎপন্ন করে। উন্নতির সময় লোকের মতি 
গতি ভাল থাকে, কিন্তু অবনতির সময় এরূপ প্রত্যক্ষকল 
দেখা যায়। ক্রমে ক্রমে সত্যের লঙ্ঘন করিতে করিতে 
অভাব উৎপন্ন'করে। তাহা হইতে হিংসা, ক্রোধ, লোভ, 
বিপদ ইত্যাদি নানারূপ পাপ নিজের শরীরে প্রবেশ 
কবে, পরে ক্রমে ক্রমে পরিবার বর্গের সকলের শরীরে 
প্রবেশ করে। কালের মাহাত্মো শান্তিময় সংসার অতি 
বিভল। অধিকাংশ সংসারের এইরূপ অবস্থা দেখিয়। 
অত্যন্ত দুঃখ হয় ও সংসারের উপর ঘ্বণাও আসে । 


ভূপালি-_-একতালা । 


কে বঙ্গে সংদার স্থের আকর, ভুথঃ যথা দেখ করিছে বিহার ) 

নর নারী জীব রাজ! আর তিথারি, শিরে ধরি যাহ! করিছে বহন ॥ 
প্রতি গৃহে দেখ হিংস। ছেষ লোত, গন্তরালে নিম্দা আর মনের ক্ষোভ) 
তার উপর জক একি বিষম রোগ, যাতে হতে লক্ষ্মী করে পলায়ন ॥ 
প্রতিগৃহে দেখ বাদন কোন্দল, স্বার্ধের লাগি দিচ্ছে কত্ত বোল, ও 
মিথ্যা প্রবঞ্চনা দিতেছে পড়ন, ্বকাধ্য সবে করিতে সাধন ॥ 

প্র্তি গৃহে অর্থে হয়ে বলীয়ান, দুর্বলের হানি করিতেছে মান, 

হোক্‌ না যে সে পরকি আপন, নিজে করিতে নিজেরই পতন ॥ 
প্রতি গৃহে হয়েছে একতার শেষ, নাহিক ফোধাও সরলতার জেশ, 
পাইছে কষ্ট সকলেই জশেষ, বিধাতারে দোষ করিছে অর্পন ॥ 


৩১ কাঙালের ধন? 


দেখেশুনে এই সংসার গঠন, হরি তব পদে কি নিবেদন, 
দ্বরা কারি কর দানেরে মোতন, হইতে ্হ নংপার বঞ্ধন। 


(ক্াজজাল ছাস্ন) 


সহা ও তাহার স'ধন।--সহা যেকি তাহা কি করিয়। 





লিখিব জানি দা। তবে এইমাত্র বঙ্গ যায় যে, রজঃ 
এবং তম গুণ সংঘটিত দোষ গুলির দমন নান সহ্যা। 
মহ্থ ও ধৈর্য্য গুণ না থাকিলে কোন রিপু দমন করা যায় 
না। যখন লোভ হইতে কাম এবং কম হইতে ক্রোধ 
উৎপন্ন হয়, তখন লোভের দমনের নাম সহা। যেমন 
সুত্রধর বাটালি হাতুড়ি ভিন্ন (পরে অন্য অন্য যন্ত্র) 
কোন কা করিতে পারে না, যেমন কাগঞ্জ কলন ব! 
শ্লেই পেন্সিল না থাকিলে গণিত শর যোগ পিয়োগ 
করিভে পারা যায় না, তে'য় মানুষের সত্য ও মহা গুণ 
ন। থাকিলে সে তাহার নিজের শরারের ধো গুণ দোষের 
ফোগ বিয়োগ করিতে পারে না। যদি সহ শিক্ষা করিতে 
হ, তাঠা হইলে মাতা গর্ডধাপিনী ও মাতা ধরিত্রীর 
নিকট শিক্ষা কর] উচিত। উহ্াদিগের ম্যায় ঘহ গুণ 
জগতে আর কাহার আছে? ষ্বেম্রারে তাহার অপেক্ষা 


কালালের ধন। ৩৭ 


যে মার খায় ভাঙার ক্ষমতা অধিক। আসল নাহইলে 
সহ্য করিতে পারে না; যেমন খাদ মিশ্রিত সোনা দুচার 
আঘাতে ফ'টিএা যায়। আর যদ আসল সোনা হয় 
তাহ। হইলে 'যহই ঘা মার, কিছু'তই ফাটিংনে না বরং 
বিস্তৃত হইয়া যাইবে। সেঃ রূপ অশ্রাসে যখন শরীর 
আসল স্হা গুণ উৎপন্ন হইংব, তখন সংচারে যতই ঝড় 
ঝাপ্টা, বিপদ আপদ হউক ন? কিছুতেই সেই শরীরের 
অন্তর্গহ মন বিচলিত হইসে না। অল্লান বদনেদে 
সমস্তই হা কঠিবে। ভগবান যদ চহ গু.ণর শি ন 
করিতেন, তাহা হঈলে জীন মাত্রই শোক ও হখে দম 
যাটিয়া মরিয়া যাইর্ত। আর কেহ কাহার€ মার খাইয়া 
ধাচিভ না। পে কাহার& শগারে ল্লনাত্রা কাহাব৪ 
শরীরে অধিক মাতা] যাহার শরীরে আধিক মাত্রা আছে 
প্রায় তিনি ধর্দপ:থর পাঁথক হইবার চেষ্টা বরেন, বিছা 
একেবারে হইয়। পড়ে। মন নিজের, মলের অগোচর 
পাপ নাই। লোকে বললেই হয় না যে এ ভাল এ মন্ৰ। 
মন নিজে সবজানে সব বুঝতে পারে। তবে বাহিক 
কোন কোন ক্ষেতে জেদ বজায় কিম্বা মল্যকারণে মনের 
বীপরিত ভান দর্শন করা যাব। যনি কেহ জানিতে ইচ্ছা 
করেন, যে নিজের মন খাটি কি না অপরে কিছুই বলিতে 


৩৮ কাঙ্গালের ধন। 

পারিবে না। তখন তাহার দেখা উচিত যে কোন ক্ষেত্রে 
কোন সময়ে তিনি নিজে সত্যের ও সহ্ের ব্যাতিক্রম 
করিয়াছেন কি না? যদি এইক্প কার্ধ্য করিয়া থাকেন 
ত্বাহা হইলে নিজে বুঝিবেন তাহার মন খাটি কি মাটি। 
সহ্ের সুখময় ফল ও ভগবানের করুণা সম্বন্ধে একটি 
সত্য ঘটনা বিবৃত করিতেছি। পাঠক মহাশয় ভাবিভেছেন 
কেবলই বাঙ্গাল তাহার [নজেরই গুমোর করিভেছে। 
রক্ত মাংস শরীরে যাহা পারে না কাঙ্গাল তাহাই করিয়াছে 
বলিয়া! উল্লেখ করিতে সাহস করিল। এই ঘটন। হইতেই 
আমি পাপ ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে সত্যের ও সহ্োর সাধন 
করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। 


আমার বড় মেয়ে একটু এক-গ্ণ'য়ে, একটু কেন? 
বিলক্ষণই ছিল । আপনার! ভাবিতে পারেন যেমন 
'বাপ-মা তেয়ি তার মেয়ে। ষদি এরূপ ভাবেন তাহা 
হইলে আপনারা ঠিক' অনুমান করিয়াছেন । আমি 
যৌবন কালে একটু বিলক্ষণ একগুয়ে ছিলাম মুখে য1 
বলিতাম কার্যে তাহা পয়িণত ন| করিয়া ছাড়িতাম না। 
বোধ হয় কোন কারণ বশতঃ আমার কন্তার স্বামী 
ভাাকে মারিয়াছিল। “বোধ হয়* কথাটি কেন লিখিল[ম 


কাঙ্গালের ধন। ৩৪ 


মেয়ের গু জানিতাম বলিয়া, মারের কারগ 
প্লজ্ঞাসা করি নাই। মার খাইয়া আমার কণ্যার ফিট 
হয়। তাহাতে ভয় পাইয়। বোধ হয়, আমার জামাতা 
কি অন্থ কেহ (কমার ঠিক স্মরণ নাই ) একটা চাকরাণীর 
ছার! 'এ সংবাদ কাঙ্গালের নিকট পাঠায়। তৎক্ষণাৎ 
পাক্ষি পাঠাইয়া কণ্যাকে বাড়ীতে আনিলাম। যখন 
দানিলাম, তখন অচৈতন্ত, সাহার চক্ষু স্থির, দাতে ধরাতে 
ছাগিয়াছে। নেই রকম অবস্থায় ক্যঙ্গাল্গ্র কণ্যাটা 
বাহ দিন ছিল। ডাক্তার ৬রামলাঙল বসাকের (2. 73.) 
মনুগ্রহে ও তাহার শারীরিক পরিশ্রমে কাঙ্গালের কণ্যা্টীর 
জ্ঞান হক্ল। এই রকম ফিট প্রায় দেখিতে পাওয়া 
হার না। ডাক্তার *নিতাই চরণ হালদার ও আর একব্সন 
ইংরাঙ . ডাক্তার দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই রামবাবুর 
চিট্য়েন্টের দোষ দেন নাই কিম্বা বদল করান নাই । 
রাগ বারু দিনে ছুইবার নাকের ভিতর দিয়া পেটের 
ভিভর বারের পাইপ চল্লাইয়া লুজি ও ওঁষধ খাওয়াইর। 
বঁচাইরা রাখিয়া ছিলেন। ভত়্কর দৃণ্ত ! এ সাতদিনের ময় 
কত লোকে (বাটীর ও বাহিরের.) কত কি বলিয়া গমামায় 
উত্তেজিত করিতে লাগিল :-রেহ বলিল -পুলিবে কেশ 


কর। কেহ বলিল জামাইয়ের চাকরী খাইয়। দাও (কারণ 
£ 


৪৪. কাঙ্গালের ধন। 


(সে গ্ভ্ণসেন্ট অফিসের কেরাণী ) কেহ বলিল কি পাংগ 
জামাতা ভীত |হইয়া তাহার ভগিনীপতির মারফ, 
একখানি গহনা! পাঠাইয়া দিয়! বলিয়া পাঠাইল যে, এং 
খানি বন্দক দিয়া ডাক্তার দেখান । আমি কহিলাম যে, 
আমার মেয়ের অদৃষ্টে যদি স্বামীর হাতে মৃত্যু থাকে তাহাই 
ঘটিবে। আমি গহণা বন্দক দিব না। ডাক্তার খরচ 
কাহাকেও দিতে হইবে না! সকলে আমার মুখের 
দিকে চাহিয়া রহিল। 

সেই সময়ে মেয়ের গর্ভধারিবী, মেয়ের মামারা, জেঠারা 

'প্রস্ভৃতি সকলে নালিশ করিব!র জন্য ব্যস্ত । সেই সময়ে, 
পাড়ার একজন ভদ্রলোকে আমার সামনে জামাতা 
উদ্দেশ করিয়া অনেক গালাগালি দিতে লাগিল এব 
নালিশ করাইবার জন্য জেদ করিতে লাগিল ; জামাতা 
তখন আমার পার্ে দণ্ডায়মান, আমি শুন্ধ বলিলাম যে 
একহাতে তালি বাজে না, আমার মেয়ের নিশ্চয় দোষ 
আছে আর সে একগুয়ে। সেই সময়ে কাহারও কথায়। 
কর্ণপাভ নাকরিয়া মনে মনে চিন্তা কগিলাম, “যদি নালিশ 
করি ও জামাতার চাকরী যায় তাহাতে আমার কি লভ)” 
এই চি্তাটি কে যেন আমার মস্তিক্ধে জোর করিয়া 
চৃকাইয়া দিল। ব্লামার এ চিস্তাতে মনট। অনেক স্থির 


কাঙ্গালের ধন। 1৪৯, 
ন্্রা আসিল। সাতদিনের পর যখন কপ্যার জ্ঞান 
ৃ, আমার যে কি আনন্দ হইল তাহা বলিতে পারি 
"1 আমি তখন বলিলাম ' পাষণ্ড না হইলে এইরূপ 
রাধা করা যায় কি? আর ভগবানের এই দাসের প্রতি 
বরুণা দেখিয়। ভাহাকে শত সহত্র ধঙ্কবাদ দিয়াছিলাম, 
দি এ দাস সহ না করিয়া ক্রোধপরবশ হইয়া একট! 
প্রতিশোধ ল্ইত, তাহ! হইলে একটি অবলার ভবিষ্যৎ 
ধন একেবারে নই হইত। খুলিয়া লিখিতে গেলে 
অনেক বাড়িয়া যায় বলিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। 
গাঠক পাঠিকাগণ ষদি এই হতণভাগ্যের ম্যায় অবস্থায় পদ্ভি- 

তেন তাহ! হইলে কি করিতেন, বলিতে পারিনা এই ঘটনাটা 
চাল করিয়৷ চিন্তা করিলে বেশ বুৰবিতে পারিবেন, সহ্য 
“করিলে ভগবান দ্রয়ী করেন কি না? যদি ভগবছ্‌ প্রেম চাও 
তো সহ্ের সাধনা করিতে করিতে মাটি হইয়। যাও, 
সকলে মাড়িয়া চলিয়া! গেলেও ছুই ঠোট এক করিয়! 
৬াঁকিবে। কাঙ্গাল আর সহা সম্বন্ধে কিছু বলিতে 
পারিতেছে মা, ভগবানের দয়ার কথা লিখিতে গিয়! চক্ষে 
জল আসিয়। পড়িল। সত্য ও সহ ভালরূপ সাধন করিলে 
বন্ত অন্ত সদ্গুণ, বদ্ধারা মনের নিপ্লতা ও তেজ বাড়ে, 
সেই সকল আপনি শরীবের মধ্যে উত্তেজিত হয় । যেমন 


৪২ কাঙ্গালের খন । 


“কান টাহিলে মাথা আসে” কেহ বড়লোক হই 
তাহার আত্মীয় কুটুর্থ এরং দূর সম্পর্বঁয় সকালে 
ৰড়লোকের দোহাই দিয়া যেমন নিজেকে বড় মনে করে, 
সেষ্টরূগ অন্তান্য সদ্গুণ, সত্যের ও স্হোর সহিত সম্পর্ক 
আছে বলিয়। বড় জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। এই কাঙ্গাল দাসের 
ম্যায় ষে সকল লোক আছেন, তাহার1এইটা হৃদয়ে ভালরূপ- 
গাথিয়া রাখিবেন যে, সতা, ও সহা ভিন্ন, রিপু দমন কিন্বা, 
অন্ান্থ সদ্গুণ, কিছুতেই হৃদয়ে আসিতে পারে না। এই 
দাস সৃত্য ও সহোর সম্বন্ধে আর কিছুই বুঝে নাই। এই 
বিশ্বাস ভুল হইতে পারে, অত্তএব অনুগ্রহ করিয়।+ 
সংশোধন করাইয়া দিবেন। এইবার কাঙ্গাল দাসের 
মায়ের একখানি গান লিখিতে ইচ্ছা হহয়াছে আর 
বুদ্ধিতে কুলাইতেছে না। | 





বামপ্রসাদী সুর--একতালা । 


নয় আমি তেমন:অবোধ ছেলে 
দর দিদ্ছিম্"বলে কি মা, নামী তোমার যার ভুলে 
(ছূর্গানামী যাব সুবো ) 
পারে৷ আমি দুঃখ যত, মা হা! বলে কাদবে। তত। 
দুখের পর সখের চাকা, নাষের জোরে আপনি চলে॥ 


কালালের ধন। ৪৩ 


বৃথা সুখের প্রার্থী ধারা, হৃদয় তাদের গর্বে ভরা। 

পত্তন যখন হয় মা ভাদের, তারাই ভাসে নয়দ জলে | 

কৃতাঞ্ধলি হয়ে বলি, ছুটী কথা! শোন্‌ মা কালি, 
(কাজালের কথা শোন্‌ মা কালী) 

স্থথে দিয়েছি জলাঞ্জলি (ওহ) চরণ তোমার পাক বলে ॥ 


একাদশ দমন না হলি শমতা আসে ন1। সর্বক্ষেত্রে 
রম হইয়া উঠে । একাদশ অর্থাৎ দশেজ্ডিয়। ও মন 
কিনা ছয় রিপু আর পাঁচটা অনুর, যাহ! দোষ ও 
গুণের তালিকায় দেখান হস্টয়াছে। এ একাদশ কিরূপে 
দমন করিতে হয়। তাহা কেহ 'আমায় শিক্ষা দেয় 
নাই। কারণ প্রথমে আমার প্রবৃত্তি অস্যরূপ ছিল, মন নির্মল 
হর নাই বিশেষত্তঃ এতাবৎকাল আমার শিক্ষাপ্তুরুর চেষকা 
হয় নাই কিন্বা ছুর্ভাগ্য বশত: পাই নাই। সংসার খেলায় 
শিক্ষা করিয়া আসার বুদ্ধিতে যাহ। কুলাইতেঞ্ে, তাহাই 
পাঠক পাঠিকাদের সম্মুখে উপস্থিত করিব। হদি কোন 
'্মহাজা। কিছ্বা ভঙ্জ, কিশ্বা জ্ঞানী লোকের চরণে এই 
কাঙ্গালের ধন অর্থাৎ পাগলামীটী গিয়া পড়ে, তাহা হইলে 
ধেন তাহারা কাঙ্গলের প্রতি কপা দৃষ্টি করিয়া যে 
গ্রকারে হট্টক কাঙ্গালের ভ্রম সংশোধন পূর্বক তাহার 
মোক্ষ পথের পথটা পরিস্কার-করিযা দেন। কাঙ্গালের 


8৪ কাঙালের ধন। 


জগতে কেহ নাই, কেবল হরিপদ ও তারাপদ ভরসা 
থাকবার মধ্যে কাঙ্গালের ছুই হাত ছুই পা (তাতে বে 
দেওয়া), ভগবান চক্ষুরত্ব দিয়াছিলেন, ভাগ্য দোষে ভাহার্‌ 
দৃষ্টি কাড়িয়া লইয়াছেন। আমার দ্বারা জগতের কোন 
কার্য্য সম্পাদন হওয়া এখন অসম্ভব। তবে সাধলেই 
সিদ্ধি এই বিশ্বাস আছে। ফর ৪ চেষ্টায় কি না হয়, 
কিন্ত তৎসঙ্গে ভগবানের দয়। থাকা চাই । কেহ গুমোর 
করিয়া বলিতে পারেন না যে, ভগবানের দয়! ভিন্ন আমি 
এই কার্্যট! সাধন করিব। “আমি” ঢুকলেই বিপদ। 
অতএব কেহ যেন “আমি এবং আমার” বলিয়া অহস্কার 
নাকরেন। এ্ররূপ অহঙ্কার হইলেই সঙ্গে সঙ্গে পতন। 
কথায় কথায় গৌরচন্্রিকা অনেকটা বাড়িত্বা গেল 
এইবারে কাঙ্গালের বিদ্যার পরিচয় নিন্। প্রথমেই 
যখন বিস্তার দৌড় পাঠকদিগের নিকট জানাইয়। রাখিয়াছি 
তখন আর ভয় কি? এইবার ঘোমট। খুলি । বিস্তা কম 
বলিয়া ঘোমটাট। একটু কম খুলিব। দয়া করিয়া মার্জনা 
করিবেন। 

ছেলে মান্গুষ অর্থাৎ আয়ু ক্ষীণ, সঙ্গে সে তমুও ক্ষীণ, 
সেই জন্ত লঙ্জ। বেশী হয়। 





4 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
--১৫৪/-৮-০০ 


22০ 
একাদশ রিপু ও তাহাদিগের দমন | 
এই কাঙ্গালের ধারণা ষে লোভ হইতে কাম, 
কাম হইতে ক্রোধ এবং ক্রোধ হইতে মোহ। 
এই তিনটা সহজেই উত্তেজিত হয়। 


তংপরে অম্যান্থ রিপুগণ যে যাহার ক্ষমতা প্রকাশ 
করে। বক্তি মোহ মদ এবং মাংসর্যয। ইহার মধ্যে মোহ 
প্রধান, এবং তাহা হইতে মদ ও মাংসর্ধ্যের উৎপত্তি হয়। 
মানব মাত্রেই এই মোহতে আচ্ছন্ন হ্য়1 অস্কারের বশে 


“আমিও আমার” এই ছুই শব্দ সর্ধবদা মুখ হইতে বাহির 
করে। 


৪৬ কাঙ্গালের ধন। 
কাম ও ক্রোধ জনিত দোষ। 





কাম ক্রোধ। 

বা নিদ্রা। পরের মন্দ চষ্চা। 
২.1 ভাশ পাশা খেল!। ২ | পরজ্ীকাতর। 
৩ 1 মৃগয়া। ৩. | পরের ছিদ্র অন্বেষণ। 
৪ পরচচ্চ। | ৪ খলতা | 
৫ | স্থরাপান। ৫ | হটকারিতা। 
৬ নৃত্য । ৬ | ওুতত্য। 
৭ গীত। ৭ | ম্তাধ্য প্রার্থির বঞ্চন।। 
৮. বাস্ধ। ৮.) গচ্ছিত দ্রব্য অপহরণ) 


৯.1 মাদকতা সেবন |» | কটু ও কঠোর বাক্য 





১৭] বৃথা ভ্রমণ | প্রয়োগ।' 

এখন দেখা যাক লোত কি এবং কিসে উৎপ্ন হয়। 
সাধারণতঃ দেখতে গেলে ভোগ্য বিষয়গুলি হইতেই 
লোভের উৎপত্তি। ভোগ্য বিষয়গুলি যথা খাওয়া, 
পরা, শোয়া, বেড়ান, ঘুমান, আমোদ, আহ্লাদ, ইত্যাদি। 
এই সকল কে ভোগ করে? শরীর এবং এবং শরীরস্থ 
ইজি সকল।  ইজিয় সকল, যথা চক্ষু কর্ণ নাসিক! 
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প্র! ও ত্বকৃ। এই সকল ইল্জিয়ের সাক্ষাৎ ভোগ্য বন্ধ 
বশ, মান ও ধন এবং এই বিষয় গুলিতেই প্রথমতঃ ও 
প্রধানতঃ লোভের উৎপন্ভি হয়। লোভটা আর কিছুই 
নহে, কেবল" অজ্ঞান প্রস্থত তোগেচ্ছা। যেমন জঙক়্গ্রস্থ 
রুগীর জ্বরভোগ । কখনও পাচ ঘণ্টা, কখন আটঘণ্টা। 
কখন বার ঘণ্টা, কখন একদিন, কখন ছুইদ্িন, কখন 
বাইশদিন, কখন সাতচল্লিশদিন ইত্যাদি। সেইরূপ 
ভোগের স্থিরত্ব নাই। ভোগ্য বিষয় গুলি ক্ষণস্থায়ী এবং 
অনিশ্চিত ও অনিত্য এবং ইহাদিগের পরিণন্চি হুঃখজনক । 
কারণ মানুষে একট| বিষয় ভোগ করিয়া চিরকাল তৃণ্ণ 
হয় না। যেমন চঞ্চলা, চপলা, শিশির বিন্বূ, শরৎকাঙগের 
মেঘ, জলবুদবুদ, মায়, হ্বপ্প সেইরূপ ভোগ্যবিষয় গুলি। 
এই মর্তভূমিতে “মানুষের অভাব অতি অল্প এবং সেই 
অভাব অনেক দিনের জস্য নহে” এই খাব বিশ্বাযটা যদি 
মানব মাতেই সর্বদা মনে রাখে এবং সর্ব! এচাই, তাচাই 
এইরূপ চাই চাই না করে, জার হদি অল্পতেই তু থাকে, 
তাহ। হইলে বোধ হয়, সহজে মানুষের মনে লোতের 
উদয় হয় না। মানুষের মন সর্বদা সুখের আশায় ভোগ্য 
বিষয় গুলির উপর. লোভ করে। কিন্তু কেহ কি বঙ্গিতে 
পারেন যে, এ সুখ চিরস্থায়ী হইবে।, বদি বন্ধ 
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লোকে চিরকাল ভোগ করিত, তাহা হইলে দুঃখ কথাটীর 
: অস্তিত্ব থাকিত ন1। এ প্রকার স্তবখের স্থায়িত্ব নাই কেবল 
স্মৃতি টুকু অবশিষ্ট থাকে ! লোভের প্রথমে গ্রীতি শেষে 
অনিষ্ট) লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। লোভ হইছে 
ক্রোধ কাম, মোহ ও বিনাশ জন্মে; লোভ হইতে সং 
জ্ঞান.রহিত হয়! নাশের হেতু হয়; লোভে প্রজ্ঞা, হী, 
ধর্ম, শ্রী নাশ হয়; লোভে তৃষ্ণার্ত হইয়? তৃষ্ণ! বৃদ্ধি 
ক্করে। যেমন দৌড়ে আসিলে তৃষা পায় এবং ররফ 
জল পান করিলে তৃষ্ণা বৃদ্ধি করে, সেইরূপ ভোগে 
লোভের বৃদ্ধি হয়। খানিকটা বসিয়া জল পান 
করিগ্সে যেমন তৃষ্ণ। কমিয়া ষায়, সেইরূপ লোভ হইলেই 
তাহার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ভোগেচ্ছা না করিলেই 
লোভের তৃষ্ণা কমিয়া আসিবে। গ্লোভ-তৃষ্ণার ন্যায় এমন 
তৃষ্ণা আর নাই। ইহাতে শান্তি নষ্ট হয়। ইহ1 বোধ হয় 
মন্ষ্য মাত্রই অবগত আছেন। প্রবাদ আছে পরের 
পেলে লোকে কণ্ঠ: পর্য্যন্ত খায়, তাহার অর্থ এই যে, 
খন কেহ অন্যকে খাওয়ায়, তখন নানাবূপ ভাল ভাল 
খাদ্যদ্রব্য তৈয়ার করে। নিমস্ত্রিত লোক যখন খেতে 
বসে, তখন তাহার মনে থাকে না ষে পেট তাহার নিজের 
কি অন্ঠের; প্রথমে ক্ষুধার চোটে, পরে ভাল এব্যের উপর 
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লোভে, পরে খাতিরে ভাল ভ্রবোর ঙ্গোভে পড়িয়া অধিক 
খুইয়া ফেলে । যদিতাহার হজম শক্তি না থাকে ভাঙা 
হলে সে, যে কষ্ট ভোগ করে তাহার না'ম অশান্তি, শেষে 
কোন কোন ক্ষেত্রে বিনাশ অর্থাৎ প্রাণনাশ হয়। 


লোভগুর্ণ অভ্যাসে, লোভের পরিমাণ বুদ্ধি করে। 
যদি রোজ নৃতন নূহ্তন তাল ভাল জিনিষ খাওয়! যায় 
তাহা হইলে আর শাক ভাত ভাল লাগির্বে না ও খাইতে 
কষ্ট হইবে । লোভের পরিমাণ যত বাড়িবে ততই অভাধ 
কোধ হইবে, এবং অভাব বুদ্ধি হইলে অশাস্তি আ'সবে। 
সেই জন্য লোভশৃণ্য অভ্যাস ভালরূপ সাধন। করিলে বোধ 
হয় আজীবন কষ্ট হয় না। শরীর মহাশয় বালাবঙ্ছ! 
হইতে যাহা অভ্যাস করিৰে তাহাই সহিবে ও চলিবে। 
কিন্তু দুঃক্ষের ৰ্ষয় এই যে, লোকে কথায় কথায় ভগবান্কে 
দোষ দেয় এবং বলে যে ভগখান কি আমার কপালে সুখ 
লিখিয়াছেন ; সুখ নিতে জান্লেই ভগবান সুখ দেন, আর 
না. নিতে জানলে কিরূপে দেবেন। ধাহারা এরুপ 
ভগবানকে গোষ দেন তাহাদের এই জিন্ডরাস্য যে, ভগবানের 
কি আজ্ঞ। আছে যে, লোভের বৃদ্ধির দ্বারা অতাব উৎপক্স; 
করিয়া! মনের শাস্তি দুর করিবে। যৃত অভাব কি সধ্যবিষচ 


৫* কাঙলালের ধন। 


লোতকর/ বড়লোকের নাই গরিষ লোকের নাই। 
ইহার কারণ কি? ২ 


শাহ 


মধ্যবিত 
সস 








গ সপ 
দরিজ 


ইহার প্রধান কারণ দৃষ্টির ভারতম্য। 
প্রথমে গ এ স্থানে দাড়াইয়া উদ্ধে ও নিয়ে চাহিলে 
কি দেখিতে পাওয়া যায়।  উর্ধেখ অর্থাৎ মধ্যবিত্ত 
নিয়ে কিছু নাই অর্থাৎ পৃথিবী কিন্বা মাটি। 
গ মনে করে ধ ও খেটে খায় আমিও খেটে খাই, 
তবে আমার অপেক্ষা খ এর কিসে সুখ বেশী। 
ভগবান যা দিয়েছেন তাতেই বেশ জাছি--অঙনি অভাৰ 
পালাল, সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি এল। 
এইবার. ক এর স্থানে দাড়াইয়াউর্্ধ ও গিয়ে দৃষ্টি করণ। 
উদ্থে আকাশ নিষ্কে মধ্যবিভ (-নিয়ে অম্দি যো হবে কি 
করে খেটে ধার, দশটার সময় ভাত, খেয়ে কি কর বেডের 


কাঙ্গালের ধন। ৫১ 


আমাকে যদি ওরকম দৌড়াতে হতো, তা'হলে ছু্দিনে 
চাকরি ছেড়ে দিতুম। খএর জায়গার বাডীগুর ভেঙ্গে 
পড়েছে, হোথা আল্মে নাই, কিন্তু আমার দেখ, সামনে 
কতটা জাখুণা, কেমন প্মিলের ইটের গীঁথনি, বাড়ীর 
ছুপাশে কেমন আবার আস্তাবল, অমনি মোহ ও মদের 
চশমা পোড়লেন। এইবাধ উর্ধেচাও। কি দেখছো 
আকাশ। ওর বেশী আর কিছু দেখবে না, বস্‌। নিম্নে ঘৃণ! 
উপরে আকাশ। রঃ 

তবে আর কি করবে? ক এতে থেকে ভবের খেল! 
খেলে চলে যাও, যেমম কন করবে তেমনি ফল ভোগ 
করিবে। অভাবও নাই শাস্তি নাই; সদাই “আমার 
আমার চিস্তা তোমার এ ভবরোগের বিকার” কেবল 





ভবরোগই ভোগ কর। 
এইবার শেষ, আর আপনাকে কষ্ট দিব না। দয়াকরে 
একবার “খ”এর স্থানে ধ্লাড়াইয়। মাথ। নিচু করুন ত। 
প্র। কিদেখছেন-- 
উ। দরিগ্র। 
প্র। দেখ দিকিনি কেমন লঙ্কাটিপে ছুন দিয়ে 
পান্তাভাত খাচ্ছে। তুমি খেতে পায়? 


উ। 
প্র। 
উ। 
প্র। 


উ। 
প্র। 
উ। 

প্র। 
উ। 

ঙ্। 
উ।. 
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লঙ্কাটিপে কি ভাত খাওয়। যায়, পান্তাভাভ 
আমরা গরুর গামলায় দি; আমাদের গরম 
ভাত চাই, তার উপর একটু ঘি চাই, ডাল দিয়ে 
ছুখান লুচি চাই, আর ছুটো মিষ্টি হলেও 
ভাল হয়। 

এঁ দিকে চেয়ে দেখ কেমন "গস্এর ছেলেরা 
মুড়ি খাচ্ছে। কেমন দোলাই গায়ে দিয়েছে! 
আচ্ছা, তোমার ছেলেপুলে আছে? 

আছে। 

কালে ভারা কিখায়? 

চ1 কচুরি ভ্িলাপি দুধ । 

বোধ হয় তোমার ছেলের! দোলাই গায়ে 
দিতে ভাল বাসে না। 

না 

কি চায়। 

জুতে।, মোজা, কোট, প্যান্ট টুপি। 

এ সব পর।তে কে শিখালে ? 

আমি। | 


. তুমি শিখলে কোথা থেকে? 


মল্লিকদের বাড়ীতে ছেলেদের পোষাক দেখে। 


প্রু। 


উ। 
প্। 


উ। 
. প্র। 
উ। 
প্র। 
উ। 
গ্র। 
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আচ্ছ।! এমুড়ি খেকো ছেলেটা! কেমন 
মোটাসোটা, নধর দেখ ;_-আচ্ছা, তোমার ছেলে 
এই রকম মোটাসোট।? 

নাঁলে বড় রোগা । 

যদ্দি তোমার ছেলে এ রকম মোট্ট। হয় 
তা' হ'লে তুমি এ গ এর বাড়ীতে থাকতে 
ভালবাস। 

না,_আমি খেতে না পেলেও এ ভাবে থাকৃতে 
পারবো না । 

তোমার ঘাড়ে বেদনা হবে, এইবার সুখ 
তুলে চাও । 

মুখ উত্তোলন -__ 

তুমি কটাক! মাহিনা পাও? 

৩৫২ টাকা। 

তবে তুমি ও রকম থাকৃতে পারবে না? 
না। 


তোমার ঠাকুর কি কাজ করতেন, কত 
মাহিনা পেতেন ? 


পঞ্চাশ টাক।। 
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গ্র। তবে আর তোমার ছেলে মোটা! হবেকি করে, 
আর ছুঃখ ঘুচবে কি করে? এইবার তুমি 
নেমে এস। 

দ্বিতীয়__ 
ও হে তুমি ভাই থ এর স্থানে দাড়াবে? 

উ। ফ্াড়াবো। 

প্র। তবে দাড়াও । যা জিজ্ঞাসা বর্বো ঠিক বলো । 

দণ্ডায় মান, 

প্র। তুমিকি কর! 

উ। জুঁলমা্টার। 

প্র। কি পাস্‌-- 

উ।| বি এ, 

বেশ বেশ__-এইবার গ এর দিকে চা 

নিয়ে দৃষ্টি-_ 

প্র। কি দেখছে? 

উ। কতকগুলো ছেলে ও তার কতকগুলি স্ত্রীলোক 

প্র। ছেলেরা কেমন ও কি কোরছে? 

উ। বেশ মোটা সোট। ;_কেউ কেউ খা করছে, 
কেউ কেন্ মুড়ি খাচ্ছে কেউ কেউ ভাত খাচ্ছে। 


প্র 
উ। 
প্র 
উ। 
প্র। 


উ। 


নত 


প্। 


উ। 
শ্। 


ত। 
প্র। 


উ। 
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স্ত্রীলোক গুলি কি কর্ছে? 

যে যাহার কাজ করুছে। 

তোমার ছেলে কটা? 

চার্‌ পাচটা। 

ই ছেলে গুলোর-মতন কেউ কি মোট. 
সোট। আছে । বোধ হয় মধ্যে মধ্যে অন্ুুখ হয়। 
হাঁ, মাসে মাসে অসুখ হয়; সেই জন্য মোটা 
হছে পারে না। 

তাহার! কি তোমার কাছে থাকে, না, অন্য 
কোথাও থাকে ? 

আমার শশুর বাটী। 

কাছে রাখন। কেন বোধ হয় তোমার শায়ের 
উপর চলেনা। 

হ্যা! 

আচ্ছ। তোমার শ্বশুর! বোধ হয় বড় লোক । 


তাহাদের বাড়ীতে বোধ হয় খুব ভাঙগ ভাল 


খাবার ও ঘিন্ুধের বন্দোবস্ত আছে? 

হা। 

ভূমি এখন কি খাও। বোধ হয় তুবেল1 ভাত, 
খাও? 


৫৬ 


উ। 


প্র. 


উ। 
প্র। 


উ। 


এ 


উ। 
প্র। 
উ। 
প্র। 


উ। 


গ্া। 


কাঙ্গালের ধন। 


হা। 

তোমার বরাবর ছেলেবেল! থেকে এই অভ্যাস। 
হা!। | 

আচ্ছা তোমার ছেলেরা মিথ না! খেতে পেলে 
রাগ হয়? 

ছেলে ভাল না] খেতে পেলে কার না মনে 
রাগ হয়। [ও 
আচ্ছা তোমার ছেলের! যদি এ মুড়ি খেকো, 
ভাত খেকো! ছেলেদের মত মোটা হয় তাহা 
হইলে তুমি ছেলেপুলে লইয়া “গ*্এর স্থানে 
যেতে চাও। 

না এ ভাবে থাকলে অস্থুধ কর্বে। 

এখন বুঝি অসুখ করে না। 

চুপ ৮ 

আচ্ছা, অস্থধখ কিসে হয় বোল্তে পার? 


লেখাপড়া শিখেছ বুদ্ধি আছে। 
না। 


একটী গরিবের ৮ মাসের ছেলে ও একটা 
বড় লোকের ১ বংসরের ছেলেকে যদি পশ্চিমের 


উ। 
প্র। 
উ। 


কাঙ্গালের ধন। ৫৭ 


দারুণ শীতে মাঠের মাঝখানে খালিগায়ে রাখা 
যায়, তাহা হইলে কোন্‌ ছেলেটা অধিকক্ষণ 
ঠাণ্ডার সহিত লড়াই'করবে। 


গরীবের ছেলেটা । 
কেন? 


এ ছেলেটির বাপ দারুণ শীতে মাঠের মাঝখানে 
খালিগায়ে কাম করে ও ছেলেবেলাথেকে 
ঞ ছেলের গায়ে আচ্ছাদন থাকে না। 

এ উত্তরটা লেখাপড়া শেখার মতন হয়েছে। 
আর ছেলের আগে “আমার* এই শব্টী 
যোগ করিলেই বুঝি বুহ্ধি-শুদ্ধি একেবারে লোপ 
হইয়া যায় ;--ধিক তোমার বিএ পাস দেওয়া! 
এ আর বুঝলে না--তোমার আজীবন ভাত : 
থেকো নাড়ী__আর তোমার সেই বীধ্য দ্বারা 
তোমার ছেলেদের শরীর গঠন হইয়াছে, তাহার! 
কি প্রকারে ছেলেবেলা থেকেই ঘি, ছুধ, মিষ্টি 
প্রন্ভৃতি গুরুপাকের দ্রব্য, অতিরিক্ত ভোজন 
সম্ধ করিবে। একটু বয়েস হ'তে দাও, উক্দ্িয় 
৬ নাড়ীর জোর হোক, তবে ত ওসব জিনিষ 


৮ কাঙ্গালের ধন। এ 


হজ কোররবে। কেমন এইবার কিছু বুঝলে 


উ। হাঙমেকট। বুঝেছি। 
প্র। তবে “গ”এঞর স্থানের লোকের ম্যায় থাকিতে 
উচ্ছা কর? 


উ। না যেমন চলছে চলুক । “খ” হইতে অবতরণ 

মধ্যবিত লোকের মধ্যে অনেকে এণ্টেস, এলে, বিও 
পাস দিয়! কেহ কেরাণীগিরি, কেহ স্কুল মাস্্ারি করিতেছে 
এবং তাহাদেরই অবস্থা শোচনীয়। বোধ হয় তাহা- 
দের পূর্ববপুরুষেরা অনেকেই কেরাণীগিরি কিনা স্কূল 
মাষ্টারি করিতেন । পুর্বে ২৫ টাকার বেতনে দোল 
ছুর্গোংসব করিয়া মনের সুখে কাল কাটাইয়া গিয়াছেন। 
পূর্বেকার লোকের! নিশ্চয়ই, যে যাহার অবস্থায় তুর 
থাকিতেন। যেখানে তৃষ্টভা সেই খানে শান্তি, সেইখানেই 
অভাব নাই। যেমন পূর্বের জিনিষ-পত্র সস্তা ছিল এখন 
তেম়ি টাকা সম্তা। সস্তার তিন অবস্থা। টাকা সন্তা 
হলে কি হবে ;--লোভ, কাম, ক্রোধ যেন হাঁকরে আছে। 
যেখানে টাক! দেখিতেছে, যেন দৌড়ে গিয়ে হাঁ ক'রে 
গিলে ফেল্ছে। আর প্রতি তরে অভাবরূপ পেয়াদা 


মোতায়ান রেখেছে। যার লোড নাই তাক্থার অভাবব্ূপ 
পেয়াদায় ভয় নাই। 


'কাঙ্গালের ধন। ৫৯ 


লোভশুস্ একব্যক্তি হঠাৎ বলিয়া বসিল--ও কাঙ্গাল 

এ ছুজনকে “ক” ও পখ্এর স্থানে দাড়করাইয়। কি 

দেখাচ্ছিলে আমি দেখবো-মহাশয়। তবে আমি “ধ”এর 

স্থানে দাড়াই,। 
পাঠক মহাশয় কিছু মনে করুবেন না--এ লোকটার 
আব্দারট। রাখি। 

প্র। তুমিকে? 

উ। আমি সওদাগর আফিসে জেটিতে কাজ করি। 

প্র। কত মাহিনা পাও? 

উ। কুডিটাৰা। 

প্র। তোমার সংসারে কে_কে? 

উ। নিজে, স্ত্রী, একছেলে ও একমেয়ে। 

প্র। এ কটা টাকায় কি ক'রে চারটি পেট চলে? 

উ। অতিকষ্টে। পুরাতন ছেঁড়া কাপড় কিনে আনি । 
স্ত্রী কেটে কুটে এক রকম সেলাই করে দেয়। 
তাই সব বাড়ীতত পরি জার একখানি নূতন 
কাপড় আছে সেষ্টখানি পরে কাজে যাই! 
মধুলা হলে সাবান দিয়ে দেয়। আর একটি, 
সান্ক কাটা জাম! আছে। 


৬০. 


প্র। 


কাঙ্গালের ধন। 


আচ্ছা, তোমার মেয়েও বোধহয় বড় হয়েছে তার 
বিয়ের উপায় কি করেছ? 


উ। কি ক'রব, ভগবানের মনে যা আছে, তাই হবে। 


প্রা? 


তোমার ভগবানে বিশ্বাস আছে দেখ.ছি। 


উ। তা একটু একট্র আছে। 


প্র। 
উ। 
গ্। 


প্রা? 
উ। 
গ্। 
-উ। 
শ্প। 


উ। 
প্র? 
উ। 


বেশ বেশ বেশ 


আচ্ছা, তোমার ভাল খেতে ভাল পরতে ইচ্ছা হয়? 

ইচ্ছা করেই বা,কি করছি। পয়সা কোথা? 

আচ্ছা, এইবার তুমি পগ্ঞর স্থানে নীচের দিকে 
চাও (নিয়ে দর্শন ) 

কি দেখছে? 

[নিস্তদ্ধ : 

কি দেখছে]? 

পিশ্তদ্ধ 

কি দেখছো? ঘুমালে নাকি? চোখ ধনে রয়েছে 
যে? 

নিস্তব্ধ 

তোমার চোখে জল এল কেন,--কি দেখছো ? 

কতকগুলি ছেলেমেয়ে ও পুরুষ;-সকলে মিলে 
খেতে বোসেছে আর একটি স্ত্রালোক সিদ্ধ শাক 


কাঙ্জীলের ধন | | ৬১ 


ও ভাত ভাহাদের খেতে দিচ্ছে। সকলের পরিধানে 

আধখানা কাপড়। তারা খুব মনের আনন্দে খাচ্ছে । 

প্রা। এইবার মুখ তোল? 

উ। না-_তুলতে পারবো না আমি যেন কি পাচ্ছি। 

প্র। কি পেয়েছ? দেখাও দিকি? (মুখ তুলিয়1) 

উ। যা পেয়েছি কি করে দেখাব। সেত দেখবার 
জিনিষ নয়;সেযে হৃদয়ে আছে। সেধন 
কেউ চুরি করতে পারে না১সে ধনের কেউ 
হিংসা করতে পারে নাঁ,সে ধনের কোন 
ওয়ারিপন নাই__সে ধন মৃতু সময় প্যস্ত সঙ্গে 


সঙ্গে থাকে_মে ধন ছড়ান আছে কেউ নিতে 
জানেনা 


প্র। পাগল হল নাকি। কিধন বলন।। 

উ। কিধন-_-সে ধন অনলে পোড়ে না, সলিলে ভোবেনা। 
প্র। _তোমার মুখট। হাসি হাসি কেন হল? 

উ। আমি,একজন এখন বড় ধনী । 

প্র। একবার *ক এর দিকে চাওনা ? 
.ভ। না আর ও দিকে চাইব নাচাইলে যে ধন পেয়েছি? 

হারিয়ে ফেলব। 
প্র। কি ধন পেয়ছো। তবে বলন? 


৬. কার্গালের ধস । 


উ। . শা-আ-আ--ন্সতি-৮ 

প্র। ভানরধে বা 

উ। শ্রাপ্তি। 

গ্র। আর কোন বিষে লোড হয়-_ 

উ। যাঁপ। করবেন লোভের কথা তূলবেন না ; লোভ” 
কুইতে লোকের সর্বনাশ হইয়া যায়। 


বাযপ্রসাদী--একতাজা। 
মাধের আমার নাইকো বাকি। 
খেগানি মা কত খেলা, শেষে দেখি লকল ফাকি 
৭ "কাদে" করবে শমনজারি, খাবে নাকো জারিজুরি, 
ঘৌুহ (ভোমাঘ দোষে খালাসূ, আমি মাগো এগিয়ে থাকি ॥ 
রতি য' ধিখেছিস্‌ মা, তান্তেই আমি তুষ্ট আছি, 
£ট নিটিব এএ, আপন্মকে আপনি স্থখী দেখি 
ও ছুটি কৰিন'কোঁ, পাঁছে তোমীয় হারিয়ে ফেলি, 
পলা শানে আপ্পনি চাইলে, আনন্দেতে তোমায় ডাকি । 
দ্বনিক জয়ে গড় বার ভরে “নাধে” তে “না” শক জুড়ে, 
সাংলার 1৭ লবতে ঈওল, ভাসিয়ে রাখি জল আখি। 
কত আহদাব স্যেছিস্‌ মা, আরো! কিছু মাছে খাকি, 
দুধে নেমা চোখের ঠুঁন, মনের মত,জীগদ দেখি ॥ 
(কাাজ মাল) 


পাটি ২ 
পি 


ক্কাঙ্গাজের ধন. ।. ৬৬ 


লোভ. সম্বন্ধে বলিতে আর কিছু বুদ্ধিতে যোগাই- 
[তেছে না। যাহার লোভ হয়, সে যদি নিজেই স্থির যস্তিষ্ধে 
ইতার উৎপত্তি ও পরিণাম ভাল করিয়া চিন্তা করেন, তা! 
হলে নিজেই সমস্ত বুঝিতে পারিবেন । যেদিকে লোভের 
উৎপত্তি, সেই দিক হইতে মনকে ছুরে নিল্মেপ করিবে। 
মন যখন এহিক সুখের নিমিত্ত গার্থিব বন্ত্ যথা--কি খাদ্য 
দ্রবা কি পরিধেয় বসন ইত্যাদির জন্য বাকুল হইবে তখন 
তাহা আহরণ না'করিলে আপনা আপনি লোভ কমিয়! 
আমিবে। যশ মান প্রভৃতি সম্বন্ধে যখন হৃদয়ে কোন 
প্রকারের কণুয়ন উপস্থিত হইবে, কখনও সেই কওুয়নের 
প্রশ্রয় দিবেন।। মোট কথা যাহা হস্তগত হয়, তাহাকে হস্ত- 
'গন্ত করিবার চেষ্ট। করিবে না;আর যাহা হস্তগত হইয়াছে 
তাহার আকর্ষণ হইতে রেহাই" পাবার চেষ্টা করিবে। 
পরম পিতার আদেশমত কর্তবাপালনে যাহ! যাহা জাবশ্টক, 
তাহার উপরে নির্ভর করিয়! করিভে হইবে; কোক 
।বিষয়ের অধিক আকাক্্র। করিয়া তাহা নিশ্চয় পাবার 
আশায় ষেন লোতের বেগ বৃদ্ধি নাহয় এবং লোভে উদাসীন, 
থাকিয়া সকলকার্য্য করা উচিত। উহাতে অস্তরে সুখ ভিন, 
হুঃধ হইবেন ধনী, গরীব, সাধু সন্প্যানীর বিষয় তাল” 
রুপ পর্য্যালোছনা-করিলে অভ্যাসের প্রত্যক্ষল বোধগমা, 


উপ কাঙ্গালের ধন! 


হত্স, সেইজছ্যা, ধাহার1 সর্বদা অভাব বোধ করিয়া মঢ 
যাতনা পাইতেছেন তাহাদের নিকট কাঙ্গালদাসের এই 
অনুরোধ যে তাহারা যেন লোভ সম্বরণের অভ্যাস মনে 
মনে ত্রিসত্য করিয়া তাহা প্রাণপণে রক্ষা করেন। ইহার 
সিদ্ধান্ত এই যে যদি সভ্য বিশ্বাস (অর্থাৎ ভগবানে বিশ্বাস) 
থাকে তাহা হইলে সত্যের আশ্রয় লইলে সকল রিপু 
দমন হইবে । 








চি 


লাম ও ভ্্েলোন্ধ £ 


লোভ হইতে কাম ও ক্রোধ উৎপন্ন হয়। শুক্রের 
অপব্যয়ে মনুষ্য এমন কি জীবমাত্রেই, হীনবী্য, ছুর্ববল- 
মতি, চঞ্চলচিত্ত হইয়া পড়ে; এবং তৎসঙ্গে তাহার 
শারীরিক ও মানসিক শক্তির হাঁস হয়। ইন্দ্রিয়পরায়ণতাষ 
কামের উৎপত্তি হয়। শরীরের মধ্যে কোন একটী ইন্দ্রিয় 
চরিতার্থ করিবার ইচ্ছার নামই কাম। শরীরের মধ্যে 
এমন একটা উত্জিয় নাই যাহা 6রিতার্থ করিতে ক্রুটী হয়। 
বখন পশ্ডরাও হজ্জিয় চরিভার্থ করিতে যাইয়া প্রাপ হারায় 
তখন যে মানুষ হারাইবেনা, একথা কেমন কবিয়া বলিতে 


ক্কাঙ্গালের, ধন। ৬৫ 


ধারা যায়॥ ভিন্ন ভিন্ন জন্তর পৃথক পৃথক ইতন্দ্রিয়সেবায় 
প্রাণ বিনাশ হয়। যথা, 
পশুর নাম।  প্রাগহানিকর ভ্রব্য। ইল্জ্িয়ের নাম। 


১। পতঙ্গ ৷ অগ্রি। চক্ষ। 

২। কুরঙ্গ। বংশীধবনি। কর্ণ । 
৩1 ভূঙ্গ। পদ্ম । নাসিকা। 
&। মীন। বড়সির খাচ্য। জিহব1 । 
€। মাতঙ্গ। গৃহপালিত হস্তী। ত্বকৃ। 


অতি গরম, অতি অঞ্পু, অতি তিক্ত, অতি লবণ, আত 
বাল, অতি সর্ষপাদিযুক্ত খাদ্য খাইলে আন্তরে কামের 
উদ্রেক হয় ও শরীরের মধ রোগ শোক ছুঃখ প্রবেশ 
করে। সন ঘদি কোন কার্যে নিযুক্ত না থাকে, তাহ। 
হইলে কামের উদ্রেক হয় । সেহজন্য মনকে সর্বদা যে 
প্রকারে হউক কোননা কোন কাধ্যে নিষুক্ত রাখিতে হয়! 
স্ত্রীলোকদেখিয়। কামের উদ্দ্রেক হইলে মাতৃচিন্তা করিলে 
আর কামকেভয় থাকেনা । সেইনিমিত্ত পরমহংসদেব হ্রীলোৌক 
দেখিবামান্ত্র মাড়ৃচিস্তা করিতেন । যেমন বিষে বিষক্ষয় 
সেইরূপ কামের উদয় হইলে সেট কামকে আর এক 
কামের' দ্বারা দমন করিতে হয়। কাম প্রথমে মনে 


৬, কাঙ্গালের ধা 


ভ্রাগরূক ছুয়। সেজন্য মনকে ফিরাইতে: পারিলেই' কার্ধা 
নিদ্ধি করিতে পারা যায়। 

মন পবিজ্র থাকিলে সহজে কামের উদয় হয় না।! 
ভগবত নামকীর্তনাদ্দি রস উপভোগ করিলে কাম জমন হয় 
কাসেতে ব্রহ্মা্ড চলে, বিষয়ে আপক্তি হয়, প্রেমকে দূরে 
রাখে, স্থষ্টি স্থিতি লয় হয়, সংসারে সুখের খেলা খেলায় 
আ'র' কামিনী তোগেচ্ছা হয়। 

লোভ, কাম, অহঙ্কার ও পরদোষের আলোচনা হই- 
তেই ক্রোধের উৎপত্তি। ক্রোধরিপু অপেক্ষা শরীর অনিষ্ট 
কারক আর কোন রিপু নাট। ক্রোধ কিনা করিতে পারে! 
কথায় আছে_*নাক কেটে যাত্র। ভঙ্গ” এতই ঘটন! যদি 
সত্য হয়, তাহা হইলে ক্রোধের পরিণাম ভাবিয়া দেখুন। 
ক্রোধের উত্তেজনায় মানুষের মুখ বিরাট আকার ধারণ 
করে; ইহা যদি নিজের পরীক্ষা! করিতে ইচ্ছা! থাকে; 
তাহা হইলে ক্রোধের সময় একখানি দর্পণ নিজের মুখের 
সামনে ধরলে এ আকার €বশ দেখিতে পাইবেন এবং 
. তাহাতে বোধহয় ক্রোধ থামিয়া যাইতে পাকে। প্রাক 
দেখিছে.পাওয়। যায়। ফোন লোকে খাচ্ডেদাচ্ছে ব্ভোচ্ছে- 
জ্বথচ ভাহার শরীর হুর্ববল, বোধ হয়, মানা ন্বোরে এবং 
স্তান্তারের ওধধ সেবপ: করে, অথ্য ওবখ কোন কাঙ্সো- 


কাঙ্গালের বব। ৬৭ 


কায়ক হয়না। ইহার কারণ আর কিছুই" নহে, বোধ 
হয় কোন গুপ্ত ঘটপাত ক্রোধ উৎপক্ন হয়, এবং সেই 
কেচাধ কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারে না। 
ক্রোধ হইলে প্রতিশোধ লইবার জনা নানা উপাস্ 
উন্তাবন করিতে করিতে মনকে চিন্তান্িত করিয়! ফেলে। 
চিন্তাই শরীরের অনিষ্ট কারক; চিন্তা বারা পরিপাক 
শক্তির হাস হয়। তখন ডাক্তারে ওষধ দিয়া কি করিকে; 
ভাক্তারে কোন উপায় না দেখিয়! শেষে জলবায়ু পরি- 
বর্তনের জন্য ব্যবস্থা করিয়! দেন। প্রকৃত পক্ষে ইছ। 
দেখিতে গেলে জলরায়ু পরিবর্তন নহে; মনবাঘু 
পরিবর্তন। সেইজক্যে সর্বদা মনবায়ু বিশুদ্ধ র'খা 
উচিড়। যেন কোনরূপ ক্রোধ ইত্যাদির বদ্‌ গন্ধের 
দ্বার দুষিত ন। হয়। সে গন্ধ ঘূর করিতে ডাক্তারের 
বাবার ক্ষমত৷ নাই। রুগী বদি নিজে চেষ্টা করে তরেই 
নেই গন্ধ দুর হ্যা যায়। 

ক্রোধকে হিংসা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হেমম চাল 
ভাজ] ও মুড়ী। চাল হইতে ছুই উৎপর হয়, কেবাল 
ক্লাকৃতি ও স্বাদের 'সামান্ত বিতিন্নতা আছে।, জরে 
ভিন্ভাইয়। খাইলে প্রায় দুইটার স্বাদ একরপ বোধ ছয়। 
কোন প্রানীর প্রাণে অধাত করিলেই যে হিংসা করা হয় 


৮ কাঙ্গালের ধন।. 

তাহ! নহে; যে হিংসায় প্রতিহিংসার উদ্দ্রেক হয়-_ভাহাই 
হিংসা, তাহাই ক্রোধ । ইহার বিপরীতকে হিংসা বলেন।।, 
শাস্ত্রে ষে পশুবধের ব্যবস্থ। আছে, তাহা কেবল খজমানদের 
আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ; ইহাতে ছিংসা পাপের শ্মহু- 
মোদন কর! হয় নাই। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে 
পশুমাংস ভোজ্জনের 'লালসায় যজমানেরা পশুবধজনিত 
ছিংসা পাপে লিগ হইতেছে । যেরূপ প্রাণ বধের 
অনুমতিদায়ক, অনুমোদক, বধকারক, ক্রেতা পাচক, 
পরিবেশক, তোজনকারী সকলেই ঘাতক ও হিংঅআক, এবং 
সকলেই পাপের ফলভোগ করে । সেইরূপ যে ক্রোধ করে, 
তাহাকে ষে উত্তেজিত করে, প্রতিশোধের সময় যে সাহাষা 
করে, (অর্থাৎ ক্রোধ করিয়া একটা লোকের সব্বনাশ 
করিধার জন্া মিথ্যা মকর্দিম। জুড়িয়া দেওয়। গেল। ইহাতে 
ফরিয়াদী, শমন পেয়াদা, সাক্ষী, মন্ত্রণাদাতা ) সকলেই 
(এমন কি উকিল পর্যন্তও ) পাপের দায়ী হইতে হয়। 
ছঃখের বিষয়: এই যে অর্থের জন্য ও সম্বন্ধে কেহ কিছুই 
চিন্তা করিতে পারেনা । ক্রোধের উত্তেজনায় মৃত্যুও 
সম্ভব। ক্রোধ ছুর্ববলতা পরিচারক, সেইজন্য তেজব্ী 
লোকের ক্রোধ খুব কম। যদিও ক্রোধ হয়,-_-তাহা হইলে 
তিনি জ্ঞান দ্বারা বশীভূত করেন। ক্রোধ স্থায়ী না হইলেই 


কাঙ্গালের ধন। ৬৯. 


ক্রোধ ক্রমশঃ কমিয়। যায়। ভূত্যের সন্জজজষখ। ক্রোধ 
প্রকাশ করা উচিত নহে। উপেক্ষাই ক্রোধের শক্রু। 
উপেক্ষ। মান অপমানের জ্বাঙ্াতন নিবারণ করে। 


মোহ, অবিষ্তা ও অজ্ঞান একই জিনিষ। মোহ হইডে 
প্রথমে চিত্তনষ্ট হয়। মোহ আর কিছুই নহে; “আমার- 
আমার» কহিবার শক্তি। যেমন ফু' না দিলে বশী বাজে . 
না-সেইরপ মোহ না হইলে *আমার-আমার” শব্দ 
বাহির হয়না । অসার অনিত্য বিষয়ে লোভ, ধনমানে গর্ব 
ও পরশ্রী কাতরতা, ষোহ হইতে প্রথমে এই তিনটা দেখা 
দেয়। যেমন আলো! ভিন্ন অন্ধকার ষায়ন।, সেই রূপ জ্ঞাপ 
ভিন্ন ( অজ্ঞান অর্থাৎ মোহ) বায় না। “আমার* এই 
শবের স্বরূপ (অর্থাৎ আম কার, কোথ। হতে এসেছি, 
কোথায় ঘাব) তত্ব মনে ভালরূপ চিন্তা করিলে ক্রেসে 
ক্রমে মোহ দূর হয়। সংকীর্ণতা যেখানে মোহ সেইখানে, 
অর্থাৎ সংকীর্ণত। যেখানে "আমার আমারস শব্দ সেইখানে 
উদারতা ষেখানে মোহের নাশ সেইথানে। পুত্রের উপর 
পিতামাতার ভালবাসা মোহ সংঘটিত । ধর্মমত লইয় 
সংকীর্ণতা (অর্থাৎ মোহ) উপস্থিত হইলে বিবাদ উপস্থিত, 
হয়, 
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বাল্য বুদ ধখম ছেলেরা লেখপড়া করে, তখন 
তাহাদের মনে কত প্রফ্ল্লত1, কত তেজ, কত উদারতা 
খাকে। তখন তাহার! বাটার সর্বশ্থানে বসিতে, টাড়াতে 
কোন “কিন্তু” বোধ করে না, এবং সকল ঘরে র পরিচ্ছন্নতা, 
সকল দ্রব্যের যত্বু খোজে । কিন্ত যেই যৌবনে পদার্পণ 
করিয়া! বিবাহ করিল, অমনি তাহার সমস্ত উদ্ঠম ক্রমে 
ক্রমে সংকীর্ণ হইতে আরম্ভ হইল। শেষে এত সংকীর্ণ 
হুইল যে সমস্ত বাড়ী্টী একখান ঘরে পরিণত করিল। 
অর্থাৎ তখন “আমার” বলিবার শক্তি জন্মাইল। তাহার 
খন আমার বউ, আমার ঘর, আমার বিছানা, আমার 
স্বালিস, আমার কাপড়, আমার দেরাজ; কেবল “আমার” 
*ক্জামার” চিত্ত! আরস্ভ হইল । যতদিন না বিবাহ করে 
ততদিন *আমার* *আমার” বলেন। ও ভাবে না। এইবার 
ভাবিয়া দেখুন “মোহে' অর্থাৎ আমার আমার শর্ষে সংকীর্ণত। 
আসে কিনা? আবার থেই ছেলে হলো--মোহ তখন 
আায়ারপ ধারণ করিল। মায়াতে আরগ লংকীগত। 
জবহ্ত ছইল। মন ঘত সংকীর্ণ হইয়। আসে তত মনের 
কষ্ট আর হইতে থাকে । মায়া প্রথমে ছেলের ভিতর 
খেকে উঁকি সারে। সেইজন্য ছেলের কিছু হইলেই 
পিভামাতা ভাবিয়া আকুল হয়। এরূপ ভাবিয়া লোকে 


ক্কাঙ্গালের ধন । ৭১ 


যে কি করে তাহ! বল! যায় না। কিন্ত মায়ার খেলাই 
এরূপ। মায়া যত শরীরে প্রবেশ করিতে থাকে, তত 
মনের যাতনা বৃদ্ধি হয়। যাতনার নামই পাপ। 
তৎপরে ছেলেয় ছেলেয় ঝগড়া করিয়! মারামারি 
করিলে ক্রমে দ্বই ছেলের ঝগড়া কোনরূপে গুরুতর হইলে 
শেষে আদালত ঘর পর্যন্তও করিতে হয়। এইবার ভাবিয়া 
দেখুন “মোহ কিন্বা মায়া” অর্থাৎ “আমার” শব্দ যুক্ত হও- 
যাতে কত রকম পাপের উৎপত্তি হইল। ক্রোধ, হিংসা, 
মদ সঙ্গে সঙ্গে রগড় করিতে বাহির হইল। 
১। ক্রোধ .*-* ছেলের বাপেদের ঝগড়া ও মারামারি । 
২। হিংসা... প্রতিশোধ লইবার জন্য মকর্দমা। 
৩। মদ ...গর্বধ অর্থাৎ টাকার গরমে মক্দিমা। 
এইবার পাঠক মহাশয় ভাবিয়া দেখুন কি গুণ খাকিলে 
ছেলেদের পিতামাতার মন সংকীর্ণ না হইয়। এক্সপ 
কষ্টদায়ক ফল উৎপন্ন করিত না। 
যদি এ কলহপ্রিয় ছেলেদের, পিতা “সহ্ের সাধন” 
করিয়া সত্যের আলোকে থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ুই 
এ বিষময় ফল ফলিত লা। ৃঁ | 
'প্রথমে উভয় পিত। সহ্য করিয়। ঝগড়ার সত্য কারণ 
বাহির করিবার জন্য ব্যস্ত হইত । ক্রমশঃ রাগ পড়ি! 
তু 
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ধাইত; শেষে ষে ছেলে দোষী সে তিরস্কৃত হইত ও 
প্রহার খাইত। ছেলেয় ছেলেয় ঝগড়া হইলে পিতামাতার 
উচিত অপরের ছেলেকে কিছু না বলিয়া, নিজের ছেলে 
হাজার শি্দাষী হইলেও তাহাকে উত্তমরূপে শান 
করা; আর সে সমক্ষে কাহারও আদর দেওয়া কিন্বা 
কথা কহা উচিত নহে। ইহার নাম মনের গ্রশস্ততা 
তার্থাৎ উপারতা; যদ্দারা অনিষ্ট না হইয়া প্রেমের বুদ্ধি 
, করে। প্রেম বুদ্ধি হইলে বন্ধু বৃদ্ধি হয়। মন সংকীর্ণ 
ভাব ধারণ করিলে, মায়া প্রভাবে রিপুপণ বলী হয়, এবং 
জীবকে কই দিবার শ্ুষাগ পায়। আর মন প্রশস্তভাৰ 
ধারণ কারালে রিপুগণ ছুর্ববল হইয়া যায়, তখন ভালবাসা 
দয়া, দা।ক্ষণ্য সমস্ত ভাল ভাল গুণের উদয় হয়; যদ্ছার। 
জীবমাজেই সম্তোধ লাভ করে। 

যাহা খাইলে শরীর গরম হয়, ক্রমে ক্রমে এত গরম 
হয় যে মস্তি গরম হইয়া নানারকম প্রলাপ বকিতে 
থাকে; খন হাসে, কখন কাদে, কখন মারামারি ককে 
অবশেষে নিস্তেজ হইয়া যেখানে সেখানে শয়ন করে, 
তাহাকে মাপক ভ্রব্য অর্থাৎ মদ কহে। পেইরূপ ষেরিপু 
মনের মাদকতা অর্থাৎ গরম আনে তাহাকে “মদ” বলে। 
গস পরীক্ষার অভাব নিবন্ধন মদের উৎপত্থি।” প্রথমতঃ 
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মনের গরম হইলে কি হয়? মনের বাজ বাহির হইতে 
আর্ত হয়। মনের বাজ কি? জ্ঞানের গর্বব ও অর্থের 
অহস্কার। যখন ঘটনাচক্রে নিশ্চয় সম্পাদিত অনুভূতি 
অনিশ্চিত হয়; ধখন ভগবানের শক্তি ভিন্ন কোন কাজ 
করা যায় নী কি তাবাযায় না; যখন ভগবান শক্তির 
প্রত্যাহার করিলে আমাদের হাত পা বন্ধ 'হইয়া যায়, 
তখন লোকে নিজের গর্বব নিজে করে কেন? কি জ্নী,, 
কি সুবক্তা, কি কবি, কি সমর বিজয়ী যোদ্ধা, কি সঙ্গীত 
বিশারদ গায়ক, কেহ কি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে যে 
তাহাদের ক্ষমতা! কোন কালে হাস হয় নাই, ও হইবে-না।-- 
নিশ্চয় নয়। কখনও না কখন হাস হয়েছে কিন্বা হইবে। 
কোন্‌ শক্তির অভাব হইলে এইরূপ হাস হইবে তাহা কে 
বলিতে পারে ;-_আত্মৃষ্টির অভাবে নিজের পাপ নিজে 
দেখেনা বলিয়া লোকে অহঙ্কার করে। ভাল করিয়। 
চিন্ত। করিয়। দেখিলে, অহস্কারই লজ্জায় পরিণত বোধ হয়, 
এবং নিঙ্জকৃত পাপসকল দৃষ্টিপথে পতিত হয়। মোটকথা 
নিজের দোষ ন! দেখিয়া গুণের প্রতি হক্ষ্য রাখিকেই 
অহস্কার হয়। যেব্যক্তির নিজের দোষের প্রতি লক্ষ] 
থাকে, সে ব্যক্তি মহাত্মা ; তার জীবনে অহম্কার করিতে 
ইচ্ছ। হয় না । অহস্কার যেখানে সেইখানে মিথ্য। প্রয়োগ » 
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আর পরের দোষ কীর্তন, খঙ্গতা, বিবাদ, পরশ্রীকাতরতা, 
দ্বপা, ঈধা, চিত্ত বিভ্রান্ত, অমর্্যদাস্থচক বাক্য প্রয়োগ 
আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান শৃণ্য, এই সকল জঘন্য কর্ণ 
দেখিতে পাওয়া যায়। অহঙ্কারের অবশ্যস্তাী ফল 
“পতন” । যে পধ্যস্ত *আমি* না যাইবে সে পর্যযস্ত যতই 
ধন্ন কম্ম করুক না কেন, তাহার কোন ফল নাই। 
আসল সাধু হইলে তাহার মনের এই ভাব উদয় হয়, ষে, 
আমার অপ্রকাশে তাহার প্রকাশ আর তাহার অপ্রকাশে 
আমার প্রকাশ! অর্থাৎ যতদিন আমিত্ব ভাব থাকে ততদিন 
তাহার দয়া হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। সত্যপরায়ণ 
যুধিষ্টির ভিন্ন অপর চারি পাণুব স্বগে যাইতে পারেন 
নাই কেন? তাহাদের মনে এক এক বিষয়ে মদভাব 
ছিল। 

১। সহদেব,.. প্রজার । 

২। নকুল...রূপের। 

৩) অর্জভুন...ধন্ুক বিদ্যা শিক্ষায়। 

81 ভীম...অতি ভোজন ও বাভৃবলের। 

বতকিছু সুকৃতি অহঙ্কার হবার নষ্ট হয়। অহঙ্কারীর 
স্তায় ছুঃখী জীবন আর নাই। কারণ অহঙ্কার বজায় 
পাখিবার জন্য সর্ধবদ! ছাহাকে চিন্তিত থাকিতে হয়। 
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ভগণান কোন ব্যক্তিকে ক্ষুদ্র ভাবিয়া ঘৃণা করিবার 
কাহারও অধিকার দেন নাই। ভগবান সকলকে দোষে 
গুণে স্থন্জন করিয়াছেন, সকলকে কর্তব্য অর্থ স্থধর্ম্ম 
পালন করিতে বলিয়াছেন; কিন্তু কাহাকেও অহঙ্কার 
করিতে বলেন নাই। অতএব পিতামাতী, স্ত্রী, পুত্র, ভাই 
ভগ্মী কাহারও অহঙ্কার করা চলে না। প্রধানতঃ নিজের 
গুণ গান শ্রবণ করিলে অহঙ্কারের পোষকতা কর! হয়। 
আহসঙ্কার দমনের উপায়। 


১। উদ্ধ দৃষ্টি অর্থাৎ ভগবানের প্রতি মতি। 
২। পরের গুণের প্রতি লক্ষ্য ও তাহার সহিত নিজের 
গুণের তুলনা। 
৩। অতীত জীবনের নিজের স্বলন ও পতন স্মরণ। 
৪। অহঙ্কারকে সুখের গরল বূপে চিস্তা। 
৫1 - আমিত্ব ভাব দূরীকরণ 
৬। নিজের গুণ প্রকাশক স্থান হঈতে পলায়ন। 
৭। নিজ দোষ গুলি একখানি কাগজে লিবিয়া প্রত্যহ 
তাহ! পাঠ। 
যাহাতে উৎপ্ি ভাহাতেই নিবুত্তি। অর্থাৎ মনের 
গুণে ধন হয়, আবার ধনে প্রবৃত্তির পরিবর্তনে ও পতন । 
তাই.বলি কি 


৭৩ | কাঙ্গালের ধন। 


রামপ্রসাদী 
মন কেন তুই এমন হলি? 

(৪ মন) মানব জনম পেয়ে শেষে, নিজের দৌষে সব খোয়ালি। 

ভেবে ভেবে কিবা ফল, শেষের দ্রিন যে নিকট এল, 

করে থাক যদি পথের সবল, বুঝবো৷ তোমার চাতুরালি। 

নিজগ্রালে যদি যেতে চাও, ছেড়ে তোমার মেজাজ আলি, 

(তবে) হুদমাঝারে সদ] থাক, ধ্যানে সেই যুণগডমালি। 

(তবে) রসনাকে সঙ্গে লয়ে, বল সদা কালী কালী ॥ 

(কাঙ্গাল দাস) 

“মাৎসর্ষ)” অর্থাৎ ঈর্ষা । যেখানে ঈর্ব। সেখানে কোন 
রকমে ভালণাসা স্থান পায় না। সেই ভ্ুন্য ভালবাসার 
পাত্রের উপর ঈর্য। হইতে পারে না। “মাংসর্য্য" সকল 
অপেক্ষা নিকুষ্ট পাপ। কারণ ইহাতে ভালবাসার নাম 
মাত্র নাই, আর তালবাসা হৃদয়ে না জন্মিলে ভগবানে 
মতি হয় না। এখন বেশ বুঝিতে পারিবেন যে মনের 
সংকীর্ণতাতেই দমকল পাপের উৎপত্তি হয় ;__-অর্থৎ সকল 
রিপু উত্তেজিত হয়। পরনিন্দা মাৎসর্্ের বন্ধু আর উদারতা 
মাৎসধ্যের শত্র। যত মাৎসধ্য প্রকাশ হয় তত 
পপরনিন্দী পরচর্চ” করিবার জন্য জিহ্বা লক্‌ লক করে। 
লোকের সদ্গপ দেখিয়া ভাল বাসিলে তাহার মনে 
কখন ঈর্ষা হয় না। আগতে ঈর্ধা পূর্ণ জীবনের স্থায় 
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মৌচনীয় ও হউতাগ্য জীবন আর নাই। মাৎসর্য্যপুর্ 
হৃদয় নিজের উন্নতি তুলিয়া যায় ও পরের মন্দ করিবার 
প্রাণপণে চেষ্টা করে। ইহা প্রায় সকলেই দেখিয়াছেন 
ঈর্ধপূর্ণ জীবনে সর্ববদ। অভাব বোধ করে--আর গ্রবর্থক 
হয়। সুতরাং তাহাদের হৃদয় সর্ব! অশান্তিতে পরিপুর্ণ 
থাকে যেখানে নিজের মনের কিন্া অন্ত রকমের উন্নতি 
করিবার ইচ্ছা! আছে সেখানে ঈর্। আসিতে পারে না। 
চন্দ্র মৃণাল ও কুঙ্গম এই তিনটির গুণ না দেখিয়] 
যে সর্বদা উহাতে কলঙ্ক; কাটা ও কীট দেখে তাহার ন্যায় 
হতভাগ্য আর কে আছে। যেমন সাপে কামড়াইলে ক্রমে 
ক্রমে তাহার বিষ সর্ব শরীরে বিক্ষিপ্ত হইয়] গ্রাণ নাশ 
করে সেইরূপ মানুষে ঈর্ধাবূপ অনলে দগ্ধ হইয়! শো 
আস্বাহত্যা দূপ মহাপাপে পতিত হয়। ইহা অপেক্ষা আর 
ছঃখের বিষয় কি হইতে পারে। 
পৃর্ব্বান্ত ছয়টা রিপুর অনুচর গুলি সম্বন্ধে বিস্তৃত 
জপ বর্ণনা করিতে গেলে পুস্তকের আকার বুদ্ধি হইয়। 
যাইনে বঙ্গিষা নিয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি ইহাতে 
ষদি কাঙ্গাল দাসের দোষ হইয়। থাকে আশ! করি পাঠক- 
শখ নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। যেমন “বাপ তেমি বেটা” 
যেমন গুরু তেয়ি শিষ্য,” ঘেমন “রাজ! তেম্ি মকর. 


ন৮ কাঙ্গালের ধন। 


সাদৃশ্য পাইলেই লোকে প্রায় এই রকম ভাব প্রকাশ 

করিয়া থাকে। সেইরূপ অনুচর গুলির আসলের সহিত 

অনেকটা সাদৃশ্য সম্থন্ধ আছে। প্রকাশ করিয়া লিখিতে 

গেলে 'অনেক বিষয় পুনরুক্তি করিতে হবে ও তাহা 

পাঠকদিগের ধৈর্য্য ও বৃথা সময় নষ্ট করিবে। 

১। “উচ্ছঙ্খলত।” মনের অনিয়ন্তা হইতে 

উ-পন্ন হয় । নিয়লিখিত উপায়ে উহা দূরীভূত হয়। 

১1 কার্য প্রণালী প্রস্তত করণ ও সেই মতে চলন 
যথা; 

(ক) নির্ধারিত সময়ে দৈনিক কার্য সমাপন। 

(খ) নির্ধারিত সময়ে কর্তব্য পালন। 

(গ) কর্তব্য পালন তুলিয়! সংকীর্তনাদিতে উন্মন্ত না 
হওন। 

(ঘ) ভক্তিভাজন ব্যাক্তির আজ্কাপালন। 

(ত) ভগবানের স্থষ্টির বস্তুর কার্য) প্রণালী দেখিয়! 
সেইভাবে চলন। 

২। “সাংসারিক ছুশ্চিন্তা” অভাব ও লোকনিন্দা 
ভয় হইতে উৎপন্ন হয়। নিয়লিখিত উপায়ে উহা 
দূরীভূত হয়। 


(ক) লোক নিন্দায় অগ্রাহা। 


খ) 


ংগ) 
(ঘ) 


(ড) 
(চ) 


৩। 
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কোন বস্তু না হলে চলিবে না, এই ভাবে মনে 
না আন।। 

সমাজের অন্থরোধ কিন্ব। ভয় না রাখা। 

ভাল বিধয়ে মানোনিবেশ । যথা! ;__সাধুসঙ্জ, পবিজ্ঞ 
আমোদ প্রমোদ, ভগবদ্ধিষয়, বা বিদ্যাবিষয় চিন্তা 
(তিস্ত অর্থ বিষয়ক নহে) 

নিয়দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নিজের অবস্থার তুলনা । 
নির্জনে বাস না করা। 


“বহ্বালাপে প্রবৃত্তি ও কুতর্কেচ্ছা,” অন্ত্যাস ও 


স্বভাব হইতে উৎপন্ন হয়। নিমুলিখিত উপায়ে 
উহা! দূরীভূত হয়। 


(ক) 
(খ) 
(গ) 
(ঘ) 
৪। 


মৌনব্রত। (সপ্তাহ অন্তর একদিন) 
নির্জন বাস। 

সতোর মাশ্রয়। 

সংকীর্তণ, ভক্কিগ্রস্থপাঠ ও সৎ আলোচনা । 


দ্ধন্মাড়ম্বর” ধশ্রের ভাপে লোকের সুধাতি 


প্রজণেচ্ছ। হইতে উৎপন্ন হয়। নিম়ুলিখিত উপায়ে 


উ্া 


(ক) 


[ভূত হয়। 
অতিরিক্ত ধন্মভাব না দেখান। 


১০ কাঙ্গালের ধন। 


(খ) অন্তরের ধর্দভাবকে প্রবল করণ । 
) গোপনে ধন্মকম্ম সাধন। 

(ঘ) গোপনে দান। 

(ড) গোপনে ঈশ্বর আরাধনা । 

(৮) বাহ্যিক ধশ্মভাব দেখাইতে অনিচ্ছা । 


৫1 দলোকতয় ও পাটোয়ারি বুদ্ধি,” ছুর্ব্বলচিন্ত ও 
অতিবুদ্ধি হইর্মঘত উংপন্ন হয়। এই দুইটী ভ্ভি- 
প.থর প্রতিধন্ধক। 


 *লোকভয়” কি না; লোকের উপহাস ও উৎলীড়নং 
“পাটোয্বারিঙ্গ বুদ্ধি কিনা,_-ভগবানের সহিত পাপ 
পুণ্যের রফা। 


অনেকে মনে করেন, পাপ কর্মে অর্থ সঞ্চয় করিয়া 
পুপাকম্মে কতক ব্যায় করিয়া ভগবানের সাহিত রফা 
কারব। “ভাবেরঘরেচুরি” মানুষের ঘরে চলে না, 
ভপবানের নিকট তাহা কিরূপে চলিবে । যেমন গরু 
ফেটে জুতা ভৈয়ারি করে ত্রাঙ্ণকে দান। 

“পাটোয়ারী বুদ্ধিতে” ভগবানের নিকট গড়ে ধণ্ম করা 
চ্গেনা। মোটকথা সমাজের প্রতিপত্তি লাভের আকাঙ্খা, 
পাটোয়ারি বুদ্ধির প্রধান উত্তেজক। লোকনিন্দা উট না 
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চরিযা যে ব্যক্তি সোজাসুজি বিবেকের আদেশামুসারে 
কর্তব্য পালন পথে অগ্রসর হয়, ভাহার পাটোয়াণি বুদ্ধি 
ধাকে না, অথচ তাহার সম্মান ও খ্যাতি লাভ হইয়। 
ধাকে। 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


পাঠকগণের নিকট “যমমাধন” সম্বন্ধে সক্ষেপে 
কিছু বর্ণনা করিতে ইচ্ছা কি । আশাকরি তাহার। 
ধীরে ধীরে *্যমসাধন” পথে অগ্রসর হয়েন। যমেরনাম 
শুনিয়া যেন ভীত হইবেন না। 
যিনি ধর্মের শাসনকর্তা, স্বর্গের দ্বার রক্ষক, দুস্কৃতির 
বিচার কর্তা, পাপ পুণোর ফলদাতাঃ মন্গুযোগ প্রভু, 
দেবতার সহায়, পাগীব শত্রু; তিনিই “ষম” ভাঠার 
গুণের কথা আর কি বপিব;_তিনি পরম দয়ালু, সতা 
পরায়ণ, পরম ব্রহ্মচারী, সন্তোষের আধার, আর তিনি 
পরস্বাপহরণ করেন ন1। তাহার পাঁচটি রাজ্য । খা” 
১1 অভিংসা। 
২। সত্যসাধন। 


৮২. কাঙ্লালের ধন। 


৩। অন্তেয়। 
৪। ব্রহ্চর্য্য। 
€। -অপরিগ্রহ। 


বছসাঁধনায় বাহার আরাধনা করিয়া দেবাদিদের 
ভগবান মহাদেব, ভীম্মদেব--দেবসেনাপতিকুমার, সনক, 
সনন্দ, সনাতন সনৎকুমার ও ৮০*০* খণ্য-_উদ্ধরেতা 
হইয়া ধহার সালোক্য লাভ করিয়াছিলেন তাহারই নাম 
-দ্ষিম” । যিনি এীশ্বর্ষা বিতৃষ্ণ, পরম সন্তুষ্ট যিনি স্বার্থের 
অতীত ও পরার্থেনিযুক্ত তাহারই নাম *্যম”। পৃর্বাজ্ত 
পঞ্চগুণ সাধনা করিলে তাহারই সাধনা করা হয় এবং 
তাহাকেই “যমসাধন” কহে। 

১। অহিংসা-..-..অর্থাৎ হিংসা না করা। প্রাণ বধ 
করিলেই যে হিংসা বোঝায় তাহা নহে, যে কোন প্রকারে 
অস্থের প্রাণে আঘাত করার নাম হিংসা, ঈর্ষা। অথবা 
মাংসয্য। এই সন্থান্ধে পূর্বের বলা হইয়াছে । 

২। সত্য......পুর্ধে বল! হইয়াছে । 


এস্থলে বন্তরী তিনটা সাধন সম্বন্ধে কিছু কিছু বর্পপা 
করিতেছি । 


৩। অস্তের_চৌর্ধা ত্যাগের নাম অস্তেয়। উহার 
অর্থাৎ চৌর্যোর গতি অত্যন্ত মন্দ।' ইহার ইচ্ছা 
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হইতে ঈর্ষ। ও ভাহা হইতে দ্বেষ ও হিংসা উৎপস্র হয়। 
অপহরণ ৰা অপহরণের ইচ্ছায় পাপের সঞ্চার হয়। ইহ! 
পরিত্যাগ করিলে অর্থাৎ অস্তেয় সাধন করিলে (১) 
উদ্বেগবিহীন যৌগলাধনের অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হয়; (২) 
তৃপ্ত ও সন্তোষ লাভ হয়, (৩) ঈর্ধা-ও মাৎসর্ধ্য দূর হয়। 
(৪) এশ্বর্য স্বত:ই আশ্রয় করে। 

(ক)_-অস্তেয় সাধন সিদ্ধি লোকের নিকট সকলেই 
নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে স্ব স্ব সম্পত্তি ন্থাস্ত করিয়। রাখিতে পারে। 

(খ) জগতে সমস্ত রত্ু লাভ করিলে যে তৃণ্থি লাভ 
হয় অস্তেয় সাধনে __সেই লাভ হয়। 

চৌর্ধ্য পালনে বা পরদ্রব্য লোভ পাপে বৈশ্বের স্বার্থ, 
ক্ষত্রিয়ের তেজ ও ব্রাহ্মণের ধন্্মনাশ হয়। অতএব এই 
প্রবৃত্তি, সকলের ত্যাগ কর! উ/চত। লোভ শৃশ্য ব্যক্তি 
জগতে অতি বিরল। অভাব ও প্রবৃত্তি অনুযায়ীক 
মানুষের হৃদয়ে লোভের সীমার তারতম্য হয়। অর্থাৎ 
প্রবৃত্তি অন্যায়ীক লোভ-_-আধ পয়সা! হইতে দুহাজার 
দরশহাজার পধ্যন্ত উঠিতে পারে যতক্ষণ-সাধন! ন! 
কর! ষায় ততক্ষণ কেহ কখন গুমোর করিয়া বলিতে 
পারে না যে, আমার পরগ্রব্যে লোভ নাই, কিনব চুরি 
করিব না, কি করি নাই। 
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অপরিগ্রহ__দেহরক্ষার জন্য যাহা নিতাস্ত আব্বা, 
তাহার অতিরিক্ত « ভোগসাধন ভ্রব্যাদির আকাক্ষা ন 
করার নাম। অর্থাৎ শরার সম্বন্ধে অতিরিক্ত ভোগ বাসন 
পরিত্যাগের নামই অসরিগ্রহ। “লোভে পাপ পাপে 
মৃত্যু”-এ কথাটী খষি বাক্য ও গুরু বাক্যের ন্যায় 
সর্বদা হৃদয়ে জাগরুক রাখিলে অপবিগ্রহ সাধন পে 
অগ্রপর হইতে পাবা যায়। 

অভোজন, (অর্থাৎ একেবারে না খাওয়া) কুভোজন, 
ও অতি ভোজনে বন্ধ রোগ উৎপন্ন হয় ও বনু যন্ত্রণার 
নিদান। তবে আপনারা বলিতে পারেন যে ধশ্ম কশ্ম 
করিতে উপবাস করিকে ন। কেন? ধশ্মকম্ম জনক উপবাসে 
কাহারও নিষেধ করিবার ক্ষমতা নাই। তবে যে স্বধর্ম 
সাধন! ন! করে তাহার আবার ধশ্ম কি! যেস্বধশ্ম কিনব! 
অপরাপর রিপুদমনের সাধনা না৷ করিয়াছেন তাহার 
আবার ধর্ম কম্ম কি? সমস্তই ধম্মাড়ম্বর এবং জাক জানান 
ভিন্ন আর কিছুই নহে, কেবল পুরোহিতদিগের ষেন তেন 
প্রকারে--পেট ভরান। আজ কাল সেইভাবে কাধ্য 
হইতেছে। একজন ত্রাক্ষণ ঠিক সময়ে ও ঠিক নিয়মে 
কত বাঁড়ীতে লক্ষমাপূজা৷ কালী পুজা করিতে পারে? 
আঙ্গ কাল একজন ব্রাপ্ষণ এক ঘণ্টায় ১* বাড়ীভে & 
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পূজা করিতেছেন। হায়! হায়! কি কালই পড়িয়াছে। 
যেমন যজমান তেয়ি পুরোহিত । ব্রাহ্ম:ণরা যেমন লোক 
দেখান গায়ত্রী জপ ও সন্ধ্যা আহক করেন, যজমান্দের 
ও সেইরূপ লোক দেখান পুজা হইয়াছে । আর ব্র্মণদের 
বাস্তবিক চলে কি প্রকারে । তাহাদেরও ক্রমে ক্রমে 
ব্রক্মতেজ কমিয়া আসিতেছে, আর কিরুপে চালাইবে। . 
সেই রকম তেক্ত থাকিলে তাহাদের চরণ ধুলোর কত দর 
হইত। ' আজ কাল যে সময় যজ্জমীন বৈঠকখানায় বোসে 
তাস খেলছে কিহ্বা সিগারেট খাচ্ছে, কিন্ব। বোতল 
চালাচ্ছেন, সেই সময় পু:রাহিত কিন্বা অন্ত ত্রাণ যদি 
বৈঠকখানাম্ম প্রবেশ করিটেন__ প্রথমতঃ বাবুর লক্ষ্য 
নাই, পরে যদি নজর পড়িল--কেহ একবার লোক দেখান 
প্রণাম, কেহ বা করিলেন না; শুদ্ধ কেধল বলিলেন বনু ন। 
ত্তৎপরে কর্তী ষখন বলিলেন ওরে “তামাক দেরে”+ 
অমনি পুর্বেবাক্ত ব্রাক্মণের মধে; যিনি উপস্থিত আছেন 
তিনি বলিয়া বসিলেন আর কেন তামাক, তোমার 
দিগারেটের বাক্সটা। দাও না। কর্তা অর্থাৎ যজমান 
মিগরেটের বাক্সটা দিয়া বলিলেন যে “এস৭ চলে নাকি”? 
হ্যা চলালেই চলে । প্রেমে ক্রমে সব চলে গেল ;--পরে 
মদের ঝোকে-_উভয়ে গালাগালি পধ্যন্ত হইয়া গেল। সময়ে 
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সময়ে বজমানের সহিত বেশ্যা লইয়া বাগানে কিন্বা বেশ্যার 
বাড়ীতে আমোদ প্রমোদ করিতে ঘৃণা বোধ করেন না। 
হায়! পেটের দায়ে-_ত্রাহ্মণ দিগের-কিনা করিতে 
হইতেছে। ইহার কারণ আর কিছুঠ নহে, তাহাদের নিজের 
মনকে বিশ্বাস নাই; তবে সাধন। বিহীন যজজমনকে কিরূপে 
বিশ্বাসকরিবে। পূর্বে ন্যায় ব্রাহ্মণ যদি প্রথমে ব্রক্মচ্য ও 
অপরিগ্রহ সাধন করিয়! সত্য পথের পথিক হইয়া যজমানী 
করিত তাহ! হইলে ত্রাহ্মণের চরণ ধুলির প্রত্যাশয় 
যজমানেরা-সর্ববদা উৎকঠিত থাকিত। ব্রাহ্মণদিগের চরণ 
ধূলি নাপাইলে নিজেকে অপদার্থ মনে করিত ও নজেকে 
হেয় জ্ঞান করিত। পর্বের ম্যায় সাধনা সিদ্ধ 
্রাহ্মণের তেন, আধুনিক ব্রাহ্মণের শরীরে নাই বলিয়া 
তাহারা যক্রমানের গোড়ে গোড় দিয়া ব্রাহ্মণোন্থচিত 
গহিত কার্য কাঁতিতে আদে) কুষ্ঠিত হইতেছেন না। 
পুরোহিত শব্দের অর্থ কি1-যিনি পুরের হিত করেন 
তাহাকে পুরোহিত বলা যায়। আজকাল পুরোহিতের 
নিজের স্বার্থের জন্য (অর্থাৎ তাহাদের উদর, বিলাসিত দ্রব্য, 
বিষয় সম্পত্তি বৃদ্ধি, ইত্যাদি নানা কারণে অর্থ স্য়ের 
জন্য ) জমান দিগকে, ব্রতপালন, প্রভিম। পুজ। ইত্যাদি 
ধর্দাছষ্ঠানের ফলাফল বর্ণন করিয়। কণ্মক্ষেত্রে অবভীর্ণ 
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কর'ন্‌: এ দেখাদেখি যাহার ভার্থ সম্পত্তি নাই সেও এ ফলের 
আশায় কর্জ কারয়া কিম্বা আপনার লোকের নিকট জবর 
দস্তি ভিক্ষা করিয়া কার্য্য সমাধা করে। হায়! হায়! তখন 
তাহার! কিছুই বুঝতে পারে না যে, কজ্জশোধ করিতে 
না পারিলে কিন্বা পাওনাদারদের টাকার জন্য হাটাহাটি 
করালে কি পাপ হয়। ইহাতে সত্যের সাধন। পথে 
কণ্টক নির্গত হয়, অর্থাৎ ধর্মের পথেও কন্টঞ হয়! তাহারা 
কথনও সত্যপথে চলিতে পারিবে না; কারণ তাহার! 
ধর্মানষ্ঠটানেব দোহাই দিয়া সত্যকে হেয়জ্ঞান করে, 
স্ৃতরাং তাহাদের ধশ্ম কম্ম সব মিথ্যা। যদিক্ষমতায় 
না থাকে, কিম্বা পাওনাদারদের হাটিতে হয়, কিস্বা 
কাকি দিতে হয়, কিম্বা রফা করিতে হয়, তাহা হইলে 
ভাহারা যেন ভক্তিভাবে চক্ষের জল দিয়া তাহাদের 
ইচ্ছ। পুর্ণ করে। ইহাতে অধিক ফল আছে। ইহ! 
মানব মন্রেই স্মরণ রাখা উচিত যে, যদি কোন কার্ষ্যের 
দ্বন্য পুরোহিত ঠাকুর, তাহার নিজের দক্ষিণার জান 
কোন কথ! উত্থাপন করেন কিম্বা সে সম্বন্ধে জোর 
করেন, তাহা হইলে সে করের ফল ভগবান দেন না। 
কর্মফল ভগবান পুরোহিতের দ্বারা পাঠাইয়। দেন। 
তিনি যদি পূর্ব হইতে তাহার পরিশ্রমের ফল যব্জষাপ- 
্ | 
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দিগের নিকট হইতে জোর করিষ্কা লইলেন তাহ! 
হইলে ভগবানের নিকট তাহার কর্মের কি জোর রহিল 
আর তিনি কোন্‌ মুখে ভগবানকে জানাইবেন। 

্রাক্মণেরা নিজের দোষে অর্থাৎ নেজের স্থা্ধের 
জন্ত টাকাকে বড় করিয়াছেন। তাহার! টাকা পেলেই 
সমস্ত বিধান দিতে কুঠিভ হন ন।। যদি একট। নিয়ম 
ঠিক রাখিতেন যে, সাধনা (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্র্ষচর্ধ্য 
ও শুদ্রের সত্য ও সন্থ সাধনা ) ভিন্ন কি পুরোছিত, কি 
জমান, কেহ কোন বাধ্য করিতে পারিবে না, তাহা, 
হইলে যজমানের। (কি ধনীকি দরিদ্র) ব্রাহ্গণদিগের 
পদানত হষ্টয়া থাকিত আর তাহাদিগকে দক্ষিপাঁর দরুণ 
হাটাঙ্াটি ও রফ। করিতে হইত না। 

অলেক ব্রাহ্মণ আছেন গায়ত্রী জপ করেন না; 
কেহ জপ করেন, ভাহার অর্থ জানেন না, কেছ-বা 
ভুলিয়া শিয়াছেন। ব্রাহ্গপদিপের নিকট একথ। 
উত্থাপন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহারা বলিয়া বজেন, কি 
করিব পেটের দাঁয়ে সব ভুলিতে হয়। .াহাদের 
দেখাদেখি হজমানেরা কহেন, কি করিব পেছের খান্ধ) 
ফরূত করতে দিন৷ কেটে যায় তা জমার সাধন। করবে) 
কখন ? :এই কাঙ্গাল ঠাহান্দের জিযতাস। করছে, পোত্। 
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পটের জন্য কত খরচ হয়? পূর্বে আলা যাওয়ার 
ন্দোবস্ত ছিল ৩॥০ চোদ্দসিকে, এখন জিনিয়ের দর 
দ্গ্ুণ বাড়াতে, বাওয়া আসা ২ সাত টাকা। বাক্তি 
টাক কোথায়, যায়? ভাবিয়। দেখিলে বেশ বোবা 
[য় যে, অহঙ্কার উৎপাদক বিলামিতভায় বাকি সব টাক! 
লিয়া খায় ও উল্টে কর হয়। সেই জন্য এই কাজাল 
হস্ত কে উচ্চৈ:স্বরে বোলছে হে মানবগণ! “পেটের দায়” 
বই কথাটি ভবিষ্যতে মুখে না আনেন। নিজের পায়ে 
নজে কুড়ংল মারিলেই কুড়ালের প্রত্যেক আঘাতে, 
দুখ দিয়া পেটের দায়ের কথা কহিতে হইবে ইহ! স্ফির 
সন্ধাত্ত। ভগবান ইহার জন্য জায়ী হতে পারেন না। 
ওগবান উন্নর দেন সঙ্গে সঙ্গে তিনি আহারও দেন । উদরের 
দাহাই হিলি দেন, ভাহার শ্যায় পাগী জগতে আর নাই । 
কারণ ভগবানেত্ন প্রতি তাহার বিশ্বাস নাই। ভগবান 
বদি আহার না দিতেন, তা। হইলে কেহ উদর হইতে 
বাহির হইচে পারিত না। উদরের ভিতর পচিয়া 
বরিত। যখন উদরে আমাদিগকে দশ মাস দশ দিন 
হান দিয়। আহারের সংস্থান করিয়া সিয়) সংসায়মঞ্জে 
ববামাইয়া গ্বেন, তখন আমরা উদরের জু ভাবনা করি 
কেন? জানাদের কি মুর্খতা.) কোন্‌ শক্চি গলে উদর 
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এপ কার্য করিতে সক্ষম, যদি আমর] ভাল করিয়' 
বিবেচনা করিয়া! দেখি, তাহা হইলে পেটের দায়ের 
দোহাই দিয়া ভগবানকে নিন্দা করিতে সাহস করিনা । 
ত্রাহ্মণদিগের অনেক নিন্দা করিলাম, অপরাধ লইবেন 
না, নিজগুণে মাপ করিবেন। এইবার ত্রহ্মচর্ষ্েব 
ফল সংক্ষেপে বলিয়া রিপুদমনের বিষয় বন্দ করিব। 
আর অধিক কিছু বলিব না,পাছে রাগ কোরে এই 
কাঙ্গালের ধন ছিড়ে ফেলেন। যদি ভাল নালাগে 
দয়া করে রাগট। কিছু নরম করে লবেন। 





ব্রহ্মচর্য্য ৷ 
যম সাধনের সর্ধ্ব প্রধান সাধন ত্রহ্ষচর্য্য ৷ ত্রহ্চর্ষা 
সাধনে নিম্নলিখিত ফল পাওয়া যায় । এ ব্রক্চর্ধ্য কি 
(ক)-_তেজন্থিতা*বা ব্রন্মাতেজ লাভ দায়ক। 
(খ)--শরীরকে রোগ শুম্ত করিয়া মনে শাস্তিদায়ক 
(গ)--ব্যাধি.ও স্বৃত্যুভয় নিবারক। 
(খ)-ইজিয়ের শক্কি দায়ক, বিশেষত; স্মৃতি 
শক্কি বৃদ্ধি কারক। 

(৬)--মলের আনন দায়ক । 
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দেখিতে গেলে বালক এক রকম ব্রহ্ষচারী। ভাবিয়া 
খন, তাহারা বাল্য বয়সে কি ভাবে থাকে । তাহাদের 
কছুতেই ভয় নাই, কিছুতেই ছুঃখ নাই,--কিছুভেই 
শোক নাই ;-_কিছুতেই মায় নাই ;_সমস্ত দিন রোদে 
গরমে, বৃষ্টিতে খেলা করে ;__কিছুতেই ভ্রক্ষেপ নাই; 
সঘস্ত দিন ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে একবারও পায়ের বিআম 
নাই। তাহারা সমস্ত দিন যা ছুট। ছুটি করে, বোধ 
হয় একটি জোয়ান মানুষ ন্তাহার ম্যায় পায়ের পরিশ্রম 
করিতে পারে না। তাহাদের আহার কি? কেবল 
ছুদ্ধ। ভাবিয়া দেখিলে এ ছুগ্ধ তখন সুধার ম্যায় কাধ্য 
কারী বোধ হয়ু। এ সময়ে বালকের বীর্ধ্য সুরক্ষিত 
থাকে এ সময়ে তাহার] যাহা কিছু পায়, তাহাতে থে 
কি আনন্দ ভোগ করে, তাহ। কাঙ্গাল দাসের লেখনী 
লিখিতে অক্ষম। বোধ হয় তখন তাহাদের নিয়লিখিত 
ভাব উদয় হয়। 
১। বুমঝুমির ধ্বনিকে""'"হবর্গের অক্ষারীর 

পায়ের সুপুর ধ্বনি। 

২। ছুষ্ককে-অসৃত। 
৩। পুস্পকে'**--ন্বর্গের পারিজাত কুসুম । 
৪। পৃত্পের গন্ধকে' "স্বীয় নুখ। 
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৫1 বৃক্ষপত্র''""অযৃল্য রতন। কারণ বৃক্ষ 
পত্র পাইলেই বালকেরা কখনও মাথায় 
রাখে, কখনও মুখে দেয়, আবার কেহ 
চাহিলে কেমন লুকাইয়া রাখে। 

হ্দি পিতামাতার বালকের ভাব বজায় রাখিয়া 
ভাহাকে ভালরূপ শিক্ষা দেন তাহা হইলে এক একটা 
আদর্শ হইয়া উঠে। প্রথমে এ জুজু, এ বুড়ো এইরূপ 
ভয় দেখাইতে আরস্ত করিল। তাহাতেই ছেলেবেলা 
হইতে বালকের মনে এমন একটা ভয় ঢুকাইয়। দিল 
ষে, তাহ! আর জীবনে ভাঙ্গে না; সব কাজে ভয় পাইতে 
লাগিল, সাহস যে কি জিনিষ তাহ। তাহারা বুঝিতে পারে 
না। ক্রমে তাহাকে ওরে মাণিক, ওরে যাছু, ওরে 
গোপাল ইত্যাদি মায়াস্চক আদর কারয়া, ৰাপ মা 
নিজের মাথ। নিজে খাইতে লাগিল । নিজেদের শরীরে 
মায়া ঢোকাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলের শরীরে 
ঢোকাইল, তখন ছেলে-__-«ম[য়1৮” এই শবের পয” 
বাদ দিয়া“মা-মাস্বলিতে লাগিল। পরে বাপ মা! সাধ করে 
জারীর বশে ছেলেকে এটা, সেট খাইয়ে পরিয়ে ছেলের 
লালসা ও বিলাসিত। বাড়াইয়া দিল। ভাবিয়া দেখুন 
ধখন তাহার জ্ঞান হইবে, তখন এ ছেলে কি প্রকারে 
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সাধনা করে, কি ক'রে ব্রদ্ষচর্যয অবলম্বন করে? তার 
উপর অল্পবধসে ছেলের বিবাহ দয়া তাহার ক্রচ্দচর্য্য 
পথে পাথরের দেওয়াল উঠাইয়! দেয়, এবং তাহার হাতে 
পায়ে বেড়ী দেয় সংসার গারদে কয়েদ করিয়া ফেলে। 
সেই গারদ ভাঙ্গিয়া কে আর কত কি কাজ্জ করিতে 
সারে। আজ কালের পিতামাতা ভাবেনযে ছেলেকে 
সংসার গারদে দিতে পারিলেই তাহাদের কর্তব্য শেষ 
হইল । তাই বলি হে মধ্যবিত মহোদয়গণ! হে 


মধ্যবিত মহিলাগপণ! দয়াকরে এই কাঙ্গালদাসের 
কথ! রাখ ;-_-হাতে ধরে বলছি কথা রাখ ; মিচের দিকে 
চাও,_-দয়াকরে নিচের দিকে চাও ;-উপর দিকে চেঝে 
আর কণ্ট ভোগ কোরোনা ;__সময় চলে গেলে আর সমগ্প 
পাবে না; ঠিক বল্ছি সময় পাবে না, সময় কাহারও 
হান্ক ধরা নয় ;--এই কাঙ্গালদাস গলায় কাপড় দিয়ে 
বল্‌্ছে মতিগতি ফেরাও, আর অবহেলা করিও না। 
আহারের ভাল প্রবে। ও বিলাসিতায় কোন সুখ নাই; 
কেবল কষ্ট, কেন কষ্ট, লোকের কথায় ভুলো না; 
মানের গোতায় ছাই দাও ;-_-বাগে পেলে কেউ ছাড়ে ন॥ 
খুং সাবধান। স্বার্থ ছাড়া কেউ চলে না; রগড় 
দেখ বার সময় সকলে বাহির হয়, বিপঙ্গে কেউ দেখেন! 


৯৪. কাঙ্গালের ধন 1 

নিজের পথ নিজে চেন ;--সকলে অন্ধ কবে রাখছে, 
ফেউ চিনতে দেবেন। ! কাঙ্গাল তাহার কথাটি রাখাবার 
জন্যে বড়ই ব্যকুল হয়েছে; কারণ কাঙ্গাল নিজে ভৃক্ততৃগী 
(সই জন্য কাঙ্গালের মনে এত কষ্ট হয়েছেন তাই কাঙ্গাল 
বল্ছে ভাই সকল, ভগ্মিসকল, মাতাসকল, পিতাসকল 
ঘে যেখানে কাঙ্গালের ন্যায় দুঃখী আছো, একবার মন 
দিয়ে শোন-_-এই বাঙ্গালের কথা মন দিয়ে শোন, ঘুণা. 
কেরোনা, নিশ্চই উপকার পাবে। ওষুধ খেতে কষ্ট 
হয়, কিন্ত রোগ আরাম হলে মনে বড়ই আনন্দ হয়! 
কথাটা আর কিছুই নহে, লোকের দেখিয়। বৃথা সুখের 
আকাঙ্খা করিও না। য়ে পথে আকাঙ্খা বাড়িবে সে পথ 
ছিয়। চলিও ন'$ অর্থাৎ ধনীর ছায়া মাড়াইও না, 
'কাধ্য ব্যতিরেকে বাড়ী থেকে বাহির হইও না;-_বেরুলেই 
বিপদ; অম্নি জোভ ও আকাঙ্খা তেড়ে এসে গপ্‌ করে 
গিলে ফেলবে; তখন আর সাম্পাতে পারবে না? খুব 
সাবধান, নিজের ওজন বু বয়া সকল কাজ কর। খাওয়া 
নয়গর্ত বুজান)-শোয়া নয় ঘুমান অর্থাৎ নিশ্চিন্ত হওন১-_ 
পোষাক নয় খোলোস পরা ;-যাহাতে এই সকল 
বিষয়ের জন্য অল্প পয়সা খরচ হয় তাহার চেষ্টা কর। 
কর্ধস্থলে যাইবার জন্ত যে পোষাক না করিলে নয় অর্থাৎ 
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একখানি কাপড় একটী জাম! (চাদর নিবারণি সভার 
বরুণ চাদর “ত' উঠিয়। গিয়াছে), আর ভাল কাপড় 
ক্রামা রাখিবার আবশ্বক কি? যা বাজার পড়িয়ছে 
সকলেই তা স্বচক্ষে দেখিতেছেন; আমাকে আর এ 
সম্বন্ধে অধিক বলিতে হইবে না। অবস্থানুষায়ী সুন-ভাত, 
শ্বাক.ভাত ও ভাল রুটি ভিন্ন আর খাইবার লালস। অধিক 
করিও না। বিলামিতার ভ্রব্য বাড়ীতে আর ঢুকিতে দিও 
না। ঘুম এলে বিছানার আবশ্যক হত না, এমল কিলোকে 
বসে বসে, দাড়িয়ে দাড়িয়ে চলতে চলতে ঘুমায়। মন 
নিশ্চিন্ত না থাকিলে ঘুম আসে না, অতএব ভাল বিছানা 
অপেক্ষা! মনকে নিশ্চিন্ত" রাখিলেই ঘুমের ব্যাঘাত হবে 
না। যেমন হাগ। এলে বাঘার ভয় থাকে না ৬সইরূপ 
ঘুম এলে বিছানার ভাল মন্দ বিচার থাকে না। বাহাতে 
শরীরের মধ্যে তগবদ্‌ চিত্তা ভিন্ন অন্ত চিন্তা না৷ আমিতে 
পারে সে বিষয়ে সাধামতে সকলের চেষ্টা কর! উচিত। 
যখন স্থার্থ ছাড়া কেহ চলে না-ঙখন নিজের পথ নিজে 
থুজিয়! লওয়া উচিভ। সমাজের ৩য় রেখোন। ৮ 
লোক নিন্দার ভয় রেখে না, তা হলেই কষ্ট; _সংসানে 
“আয়নার মুখ দেখাদেখি" এইরূপ ভাবে সমাজ, লৌককত! 
আচার ব্যবহার চলিতেছে । এ তাবে.চলিতে গেলে 


৬ কাঙ্গালের ধন। 
কষ্ট তিন্ন আর কিছুই নহে ;-বিশেষত্তঃ এ সকলের প্রি 
ধিশেষ লক্ষা রাখিগগে কর্ম শোধ করিতে করিতে জাঁবন 
কাটিয়া যাইবে; নয় খণ পাপে নিমগ্ন হউয়া মৃত্যু মুখে 
পতিত হইবে। আহার, নিদ্রা, মৈথুবের ম্যায় কঙ্জ 
ৰাড়িয়। যায়। বোছ়ানা: বাড়িওন! ; বাড়লেই ঝড়ে পড়ে 
মরুবে। তখন ভারি আপনোস্‌ হবে।, ইহার নাম 
সাসারিক ত্রক্ষসর্য্য বলিলে বোধ হয় অত্যুক্ত হয় না। 
“হাতি দয়ে পড়লে ব্যাডেও লাথি মারে 7;_-খুব সাবধান 
মেঞ্জাঙ্জ পরম কোরোনা;-গাছে 'তোল্ৰার সময় 
অনেককে দখিতে পাওয়] যায়,কিন্তু নামাবার সময় সকলে 
পালিয়ে যায়, কেহ কেহ বা মই কেড়ে নিয়ে রগড দেখে। 
কাঙ্গালদাস কোনটা মিথ্যা বলে নাই। কাক্জাল আর 
কি বোলবে, সকলেই জানে; তবে এইট ছুঃধ যে কেউ 
ঝ। ধোঝে না, সকলেই বড় হতে চায়। যদি ধনী 
তে চাও সত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাও; লোভ ও আকাঞ্চণ 
মনের পরাকাষ্ঠা দেখাও ;_সত্োের আশ্রয় লও 7 
উল্জ্িয়দ্ন কর। যখন ইহার চরম করিবে গখনই 
দেখিবে ভাদয়ে যেন কি একটা জ্যোঠভিঃ প্রবেশ 
করিতেছে; তখন শরীর পুলকিত হউবে;_-জ্গং আনন্বময় 


ক্কোধ ছ্বে। তলেই *জ্য&তিটী কি? "শাস্তি 


কাঙ্জালের ধন। ৯্থ 


প্রথমে নিজে আন) তৎপরে ঘরে বাহিরে বিতরণ কর। 
ই ধন যত দিবে তত বাড়িয়া যাইবে । তখন অহস্কারী 
ধনীর ধনকে তুচ্ছ বোধ হবে; তখন নিজেই মহাজন 
হবে, কাহারও , নিকট আর ধার লইতে হবে না। আজ 
কাল যেরূপ বাজার পড়িয়াছে, ভাহাতে ধনী ও দিন আনে 
দিন খায়, এন্প লোকের কোন কষ্ট নাই; কষ্ট কেখল 
মধ্যবিত লোকের; ইহা মানবমাত্রেই ম্বীকার করিতে 
হইবে। অতএব মধ্যবিতির কান্ঠ হানি হাসিয়া ধনীর 
সহিত আর আয়নায় মুখ দেখা দেখির আবশ্থুাক কি? 
কষ্টে কষ্টে মধ্যবিতের মুখ ক্রমে ক্রমে পুড়িয়া আসিতেছে, 
এই পোড়ার মুখ দেধাইবার আবশ্যক কি? *রামে ও. 
মেরেছে এবং রাবনেও মেরেছে" ;-একডিলে ছুই 
পাখি মারিবার উপযুক্ত সময়” এট সময় মধ্য বিতগণ 
মনে করিলে অনায়াসে ভোগ বালনা ও বিলামিতায় 
জলাগ্রলি বিলে কেহ কোন কথা কহিতে সাহস কিনা 
এই সময় হ্বষটচ্ছায় ভ্যাগ স্বীকার করিতে পাঠিলে ক্রেমে 
ক্রমে বাস্থাড়ম্বর ও অভাব দ্ুটিয়া যাইয়া মন নির্মল তকে; 
মন নির্মল হইলেই মুখে সেক্ট জ্যোতিঃ প্রকাশ পাউসে | 
ক্রমে সেই ছায়া জগং জুড়িয়! ব্য হইবে। তখন ধনী 
মহাবিতের দর্পনে মুখ দেকরধবার ইচ্ছা করিবে! ইহা? 


৯৮ কাঙ্গালের ধন। 


অপেক্ষা মধ্যবিতের আর সুখকর কি হইতে পারে; 
অতএব হে মধ্যবিতগণ ! জগতের ক্ষণিক সখ পরিত্যা” 
করিয়। যদি যোগ সাধন পথের, কিন্বা ধর্মমপথেত 
পথিক হইতে চাও, তবে এমন সুযোগ আর*ছাড়িও ন 
যখন শ্রী পথের পথিক হইবে, তখন অনস্তময়ের অনস্তু- 
লীলা বুঝিতে পারিবে ও অনন্ত ধামে যাইবার জন্থ প্রাণ 
অশকর্পাক করিবে। তখন পোড়া পেটের কথা এক- 
বার মনে পড়িবে না। কাঙ্গালদাসের জীবনে একাস্ত 
সাধ ছিল যে গোপনে গোপনে যথার্থ ছুঃখীর ছুঃখ মোচন 
করিবে ; কিন্তু সে অবস্থা কাঙ্গালদাসের অদৃষ্টে হয় নাই 
বলিয়। কাঙ্গালদাস তাহার হৃদয়ের ধন (অর্থাৎ কাঙ্গালের 
ধন পুস্তকখানি ) কাঙ্গালের ন্যায় ছুঃবীর নয়নের সাম্‌নে 
বাহির করিয়া সাধ মিটাইতেছে। আশাকরি তাহারা 
- ষত্বু কবিয়। কাঙ্গালের ধনটার কতদর মনে মনে কসিবেন 
বদি একর্জন ছুঃখীর এই কাঙ্গালের ধন দ্বারা উপকার 
সয়, তাহা হইলে কাঙ্জালদাদ তাহার জীবনকে সার্থক 
মনে করিবে। যখন মানব শাস্তি ধনে ধনী হয়, তখন 
ত্বাহার মনের ভা? অন্যরূপ হয়। তখন ভগবানের উপর 
বিশ্বাস ক্রমে গাচ হয়! উঠে; তখন সর্বদা তাহ'কে ভাল 
বালিতে ইচ্ছ। হয়, অর্থাৎ সর্ববদ। তাহার প্রসঙ্গে কথাবার্ত! 


কাঙ্গীলের ধন। ৯৯ 
কহিতে ভাল লাগে। তখন ভগবান ভিন্ন আর কাহাকেও 
আপনার বলিয়া বোধ হয়না । ক্রমে ই বিশ্বাস,ভালবাসাশ 
ভক্তিতে, পরিণত হয়। ক্রমে ক্রমে ভক্তি গাঢ হইলে 
ভাবের উদ্রেক হয় ; ক্রমশ এ ভাবের পুনঃ পুনঃ উদ্টেকে 
প্রেমের উদয় হয়। তখনই ভগবানের সহিত মিশিয়া 
যাইবার ইচ্ছা হইবে; ইহার চেয়ে জীবনে আর কি সুখ 
হইতে পারে। এইবার যোগ সাধন ও ভক্তি সম্থন্ধে 
যৎসামান্য কাঙ্গালের , ক্ষমতান্ুযায়ীক বর্ণণা করিয়! 
পাঠকদিগকে বিরক্ত করিবে। আপনারা ছাড়ুন কিন্ত 
এই কাঙ্গাল ছাড়িবে না। আর সামান্য সময় নষ্ট হইবে 
কিছু মনে করাবেন না। এই কাঙ্গালদাসের মনের অবস্থ। 
ঠিক ব্যবসাদারী পুরুত ঠাকুরের ম্যায় ; আর আপনার! 
স্বাহার যজমান স্বরূপ। পুজো না করায়ে ছাড়বো না 
কিন্ত এ পূজোয় আপনারা ফল শ্বচক্ষে দেখিতে পাইবেন। 
কিছু মনে কোর্নেন না, কালের মাহাত্ম্য । 


পপি 





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


যোগ সাধন। 


যোগ সাধন ছুটী কথা ;--মনোযোগের মাম যোগ, 
ও ক্মতালেয় নাম সাধন। মনোযোগ অভ্যাসের বাম 
ষোগ সাধন। যাহার মনোযোগ অগ্যন্থ হইয়াছে, তিনিই 
যোসী ; মনোযোগ অভ্যস্থ অর্থাৎ স্মরণ শক্তিয়-_-উৎকর্ধ 
ললাধম । কোন বিবয়ে অভ্যাস.করিতে গেলে, প্রথমতঃ 
ফল, পরিজ্ঞম ও অধ্যবসায় চাই।+ম্থীয় কর্তব্য সাধন করিয়া 
গ্রীৰ মাত্রেই যে যার উদ্দেস্ট ও বাসনা রূপ ফল লাভ? করে 
জবং ত্বাছাকে যোগী বজা। যায়; অর্থাৎ সে কর্তব্য সাধনে 


কাঙ্জালের ধন। ১৪১ 


বনোযোগ দিয়াছেন। মনোযোগে যে ম্মরণ শক্তির 
দ্ধিহয়, ইহা কাহারও অবিদিত নাই) কারণ বিদ্বাভ্যাল 
করিতে গিয়া অনেকেই মনোযোগের" ফলাফল বুঝিয়াছ্েন। 
যোগ কাহাকে বুলে;__ছুষটাবন্থ জুড়িয়। দিলে যোগ দেওয়া 
হয়। যেমন ১২ কত রকমে হয়; যথা, ১+ ১১, ২১৯ 
৩4৯, ৪+৮,৫+৭৬+৬ এই হয় প্রকারেবার বল। 
ষায়। মনে করুন ১২ স্থানে যাইবার সকলের উদ্দেস্ট। 
কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মত থাকার দরুণ ভিন্ন উপায়ে ১২ স্থানে 
পৌন্ছছিবে। এ সম্বন্ধে কাহারও (বছ্েষভার দেখাইয়া 
মনের মলিনত। বুদ্ধি কর! নিতাস্ত গঞ্ছিত কর্ম। যে 
ষে তাবে মনোযোগ অভ্যাস করিবে, তাহার তদ্দেপ কল 
লাভহইবে। তবে একাদশে অর্থাৎ ছয় রিপু ও পাঁচ 
ইঞ্জিয়কে দমন করিয়া মনকে একস্থালে ফ্ন্দ্রীূত করিলে 


যোগ সাধনের পথ দেখিতে পাওষ! যায়; অর্থাৎ একাদশে 
গমন করিয়া! সত্যের আলো মনে জ্বালিতে পারিলে, 


সেই আলোকে মন একাগ্র আছে কি না, দেখিতে পাওয়; 
 স্বা়। যোগ সাধনের উপর সংসারের ও শরীরের হাবতীয 
উন্নতি নির্ভর করে। 

ক্ষুত্রভম কিটাস্থু হইতে বিরা্ঠ পর্যন্ত সকলেই যোগ 
লাধন করিতেছে, কিন্ত যাহার যেসন উদ্ছেন্ড তাহার 


১২ কাঙ্গালের ধন। 


তেয়ি ফল হয়। সাংসারিক জীব অর্থাং কীট, পতঙ্গ 
পণ্ড ইত্যাদি হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সাধারণত: আহারের 
অন্ত যোগ সাধন কফরে। আবার মন্তুষ্যের মধ্যে কেহ 
আহার, “হারের দ্রব্য সঞ্চয়, কেহ বাড়ী, কেহ ঘোড়া. 
কেহ ধন, কেহ গ্রাজুয়েট, কেহ সঙ্গীত বিদ), কেহ 
চিকিৎসা বিদ্যা, কেহ যুদ্ধ বিষ্ঠা, কেহ শিল্প বিদ্যা ইত্যাদি 
নানা কারণে নান! রূপ যোগ সাধন করিতেছে । ঠকহ 
আঁশারূপ ফল পাইতেছে, কেহ বা অর্দেক ফল পাইতেছে 
কিন্তু সকলের মনে প্রথমে একটী উদ্দেশ্য হয় পরে তাঙ্া . 
সাধন করিবার চেষ্টা করে । উদ্দেশ্য ও উদ্যোগ ভিন্ন 
যোগ লাধন হয়, না। পৃর্বোক্ত বিষয় গুলির জনা 
পরিশ্রমে, যত্ব অধাইয় ও সময় আবশ্যাক হয়; বোধ 
হয় যোগ সাধনে ততোধিক আবশ্যক হয় না। বিশেষত: 
ইহাতে পয়সা খরচ নাই এমন কি পয়সার নাম গন্ধ নাই, 
€েবল স্মভ্যাস। অভ্যাসে কিনা হয়, অভ্যাসে পাখী 
রাধা কৃষ্ণ বলে, অভ্যাসে বাদর গাড়ী হাকায়। অভ্যাস 
বা করবে ও করাবে তাহাই হবে, বিশেষতঃ *শরীর 
মহাশয় যা সহাবে তাই সয়;-_অভ্যাস সকল কার্য্য সফল 
হয়। মনকে শাসন করতে, মনই সক্ষম; ফেমন 
ক্বা্জাকে শাসন করিতে রাজাই সক্ষম। সমস্ত বহিমুখ 
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ইন্দ্িয়গুলি অন্তমুধ করিয়া, বাহিরের সমস্ত বস্ত ও 
ভাব হইতে মুক্ত রাখিয়া জীবাত্বাফে-_পরমাত্মাতে 
স্থাপন অর্থাৎ মনকে উদ্দেস্তে স্থাপন করিতে পারিলে 
ষে ভাব আসে ভাহাই পধ্যান* তাহাই জ্ঞান, বাঁকি 
যাহা কিছু সমস্ত গ্রন্থির বৃদ্ধি মাত্র। মোট কথ! চিগ্ত 
বৃত্তি বিক্ষিপ্ত না করিয়া নিরোধের নাম ধোগ । সকলেই 
এমন কি রাক্জারাও যে যাহার নিজের অবস্থা হইন্তে উচ্চ 
আকাভক্ষ। করে, কিস্তু সমাধিস্থ নিরুদ্ধ চিত্ত মহ! যোগী 
ব্রদ্মপদও বাসনা করে না। ইহাতে সকলেই ভাবিয়া 
দেখুন, কোন্‌ উদ্দেশ্য শ্রেষ্ঠ ও স্বুখকর। যাহাছারা ত্রদ্মাপদ 
তুচ্ছ বোঁধ হয়, সেই উদ্দেশ্য অপরাপর উদ্দেশ্য অপেক্ষা 
নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ ও অমুল্য। ছুঃখ্ের বিষয়, এই যে, সেই 
অমুল্যধন লাভের জন্য অধিকাংশ মানব সময় খুঁজিয়া 
পায় না এবং যব ও পরিশ্রম করিপ্তে কুষ্টিত হয়; আর 
বৃথা স্থখের আশায় কত পরিশ্রম, কত হতু করিতেছে 
এমন কি অর্নান বদনে নিজের প্রাণকে বিপরগ্রস্থ করে 
ও কষ্ট দেয়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল 
সাহাদের উচ্ছ্ক্ষলতা দমনের দিকে কোন কূপ লক্ষ্য 
নাই। অগ্রিক্ষুলিগ দেখিয়া যাহার মহাগ্রির দ্রাহিকা 
শক্তির উপর বিশ্বাস ও অনুভূতি নাই, তাহাকে নাধ্তিক। 
৮” 
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ঝলিলে' অস্্যক্তি হয় না। যাহার শক্তির উপর- বিশ্বাস. 
ও. অনুভূতি নাই, সেকি প্রকারে ভগবানের শক্তিকে 
নিজের শংক্কুবলে বিশ্বাপ' করিবে। সেই. নাস্তিকের 
সম্বন্ধে কোন কথা কহিবার কাঙ্গাল দানের ক্ষমত। নাই। 
এ* রূপ: লোকের মম সর্ব্দ। মোহদ্বার৷ আচ্ছন্ন, কেবল 
আহার সব্ব' বিষয়ে “আমার আমার” চিন্তা। কোন্‌ 
শক্তিবলে নিজের শক্তির হাস বুদ্ধি হয়, ইহা যাহার 
অন্থৃভতি আছে, সে কখন ভগবান. নাই বলিয়! স্বীকার 
কারবে, ন|, মনে করুন, একজন. অপর একজনকে 
ভালবাপে, যদি তাহার নিজের- একটি অমুলা দ্রব্য 
(যাহা তাগার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ) থাকে, এধং সেই 
জরব্যটাকে, যাহাকে ভালবাসে তাহাকে পাঠাইতে ইচ্ছা 
করে তখন তাহাকে কি করিতে হইবে । প্রথমে 
অমুজ্ট দ্রথ)টীকে ভাল করিয়া পাট করিয়া ভাজিয়া। 
একখানি, কাগজ দ্বারা চতুদ্দিক চাপাদিয়া দড়িদিয়া 
কাখিয়া,, পরে বস্ত্রের টুকর' দ্বার জড়াইয়া*ভাল করিয়! 
সেলাই কক্িয়া, সেলাইয়ের স্থানে গাগা দিয় সিল 
মোইর করিয়া তাহার উপর: নাম ও ঠিকানা লিবিয়া 
আফ্যোগে মস্তর্যস্থানে পাঠাইরা দেয়। ভাবিয়া, 
ফেধুছ, যে'ভালবায়ে সে.কত:যত্ব। কত পরিঞ্রায় করিল ১, 
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পরে যখন মাল যথাস্থাসে পৌছিল, তখন যাকে 
ভালপাসে, সে রসিদ দিধা মালটী লইয়া খুলয়া দেখিল 
অমুলাধন, তখন দে আনন্দিত হইয়া একখানি আনন্দ: 
সচক পত্র লিখিয়া নিঞ্জের ভালবাসা জানাল । ক্রুমে 
ক্রমে এ ভালবাসা এড গাঢ় হইল যে একুদন আর 
একল্জনকে না দেখিলে উভয়ের প্রাণ ব্যাকুণ হইয়া পড়ে ২. 
সেহূুপ আত্মাকে ভগবান দেখাইতে ইচ্ছা থাকলে, 
এরূপ উপায় অবলম্বন না করিলে কুতকাধ্য হওয়1, 
যায় না। উাপয়গ্জলি যথা 


১। আত্মার পাট করা'-. *..-রিপু দঘন অর্থাং 
বহিমুখ ইজ্জিয়গুলি অন্তমু্খ করণ। 
২। কাগজ ও কাপড় দিয়া জড়ান......... অর্থাৎ, 


সত। ও সহোোর দ্বারা! আচ্ছাদন করণ। 
| গালা করিয়& সিলমোহর দেওন...... অর্থাৎ, 
মনকে. একাপ্রতা করণ। 
৪1 ডাকযোগে প্রেরপ....- অর্থাৎ দীক্ষা! ও শিক্ষা 
গুরুর পদে ভক্তি স্থাপন। 
এইবার: পাঠকগণ মনে মনে ভাল করিয়া! চিত্ত 
করিয়া দেরিলে বেশ বুঝিতে পারিবেন ফে।-ফোগসাধন' 
ও - ভাঙার; উদ্দেশ্তী অথ লক্ষ্য. কি, ভালবাসা .ন/' 
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থাকিলে কেহ কাহাকেও চাহিত না। সেই ভালবাসার 
নামই ভক্তি । যোগের আটটা অঙ্গ, যথা,-_-যম, নিয়ম, 
আসন, প্রাগায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। 
গুরু অভাৰে কাঙ্গাল দাসের এই সম্বন্ধে কোন জ্ঞান 
নাই বলিষ্কা কিছু বলিতে পারিল না। তবে এইটুকু 
বলিতে পারে যে, মনের একাগ্রতা ও ত্যাগ ভিন্ন যোগ 
সাধন অত্যন্ত কঠিন। 


ভ্ভত্তি ॥ 


তক্তি কাহাকে বলে? যাহার হয়েছে সেই জানে । 
ভগবংপদে একান্ত রতি ও ভগবানে যতপরোনাস্তি 
আসক্তির নাম ভন্তি। ভালবাসা যেখানে সেই খানেই 
'ভক্তি। জগতে “স্থার্থম্ুচক ও স্বার্থহীন” এই ছুই 
প্রকাত্র ভালবাসা আছে। আকার একরকম কোন 
জিনিষ কিম্বা! কোন জীবকে হঠাৎ দেখিলেই' ভালবাসিছে 
ইচ্ডা হয়। সেইরূপ ভগবানের প্রতি ভাপবাসা অর্থাৎ 
ভক্তি তিন ভাবে উদয় হয় । যথা)__ 
১। কোন চেষ্টা না করিয়া ভগবানের জন্ক আপনা 
হইতেই হৃদয়ে রসভর! ও আবেগ হয়।. তাহাকে 


গ্্াগাত্িকাগ ভন্কি কহে। “বেলা গেল”, 
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মেছুনীর এই কথায় লালাবাবুর এ ভ্ষি 
হইয়াছিল । 


২। আকাতক্ষ! যুক্ত দেহি শব্ধ উচ্চারণ না কগিয়া 
ভগবানকে ডাকিতে ডাকিভে মনে যে ভাবের 
উদয় হয় তাহাকে «ক্মাহৈতুকীভ্ি কছে। 
প্রহলাদের “আইৈতৃকী” ভক্তি প্রথম হইতে 
হঈয়াছিল, কিন্তু ধ্রুৰের এইৈতৃকীগহইতেশমাহৈতুকী 
ভক্তির সঞ্চার হয়। 

৩। উদ্দেশ্যহীন অথচ তোমাতিন্ন ভ্রালিনা এইরূপ 
উদয় হইলে তাহকে *মুধ্যা” ভক্তি কণ্ে। 


শ্রীরাধিকা ভিন্ন শব্ধপ প্রেমভক্কি কাহারও 

ছিঙ্গ না। 
মস্থাপুরুষেরা প্রায় বাল্যজীবন হইতে ভগন্তক্তির 
পরিচয় দিয়া থাকেন । পূর্ববজন্মে ভক্তির বীজ অস্কুরিত 
না থাকিলে প্রায় প্ররূপ ভাব দেখা যায় না। দরিদ্রের 
প্রলোভন বস্তর মাকাঙ্খার সংখ্যা কম থাকার দকুণ, 
তাহারা হৃদয়ে, ধনী অপেক্ষা সহজেই ভক্তিকে আনিতে 
পারে। ভক্িরাজ্যে জাতিভেদ ও বর্তেদ নাই, তাহার 
প্রাণ গুহক্ক চণগু,ল। যীশুধৃ্ট বপিয়াছলেন স্ুচেক 
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পঞ্িতর 'দিয়া উটের চলিয়া ফাওয়। সহজ কিন্তু ধনী খর্গে 
প্রবেশ সহজ নহে। “বিশ্বাসে মিলার বস্তু তর্কে 
এছ দূবগযাহার যেরূপ বিশ্বাদ-তাহার তন্ধপ ঘোর 
পাক। মিনি পরমহংস ৪দবের ভীবন চরিত পাঠ 
রুরিয়াছেন, তিনি বুঝিয়াছেন বিছা ভিন্ন ভক্তি হয কি 
.না,মোট কথা জ্ঞানযোগ ও ভক্কি যোগ ভিন্ন তাহাব 
দর্শন দুল্লছি,কিন্ত সঙ্গ সঙ্গে কশ্মের যোগ থাকা 
চাই, নতুব। কান টানা মাথা মাসবে না, আর মাথা 
টানলে কাণও আসবে না। ভক্তিব নিকট কঠোর 
সাধনও পরাস্ত হয়। নিজের অহঙ্কার চূর্ণের সময় 
ভগবানের শক্কি বিলক্ষণ অনুভব হয়। ভগবানের 
উপর নির্ভর করিয়া সকল কাঞ্জ করিলে ক্রুমে ভয় 
কমিয়া ভজ্ির বিকাশ পায়। কোন ঙ্লোকের ছুটা 
ভেলে 'মারা যাওয়াতে তিনি বলিয়াছিলেন, “দানের 
স্উপর দাবী কি?” এইবপ জ্ঞানস্চক কথা কাহার 
প্রাণ হইতে বাহির হইতে পারে? ধিনি তাহাকে সমস্ত 
অর্পন করিয়াছেন । অর্থাৎ “যাহা তয় মঙ্গলের অন্য” 
এইটী ধাহার দৃঢ় বিশ্বাস, ভক্তি তাহার হৃদয়ে থুডিলাপ 
খাইতে ধাকিবে, শেষে চোখের ভিতর দিয় অশ্রু আকারে 
বাহির হৃইয়। হৃদয়ে প্রেমের ভাব ধারণ করিবে। মহংকৃপাদ্ধারা 
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কিম্বা ভগবানের কৃপালেশ হইতে কখন যে কিরূপে ভগ্মবা- 
নের কৃণ! হয় তাহ। কেহ বলিতে পারে নাও জানিতে পায়ে 
না। তাহার সাক্ষ্য জগাই মাধাই। তাহার! কি স্বপ্ধেত 
ভাবিয়াহ্ছিলগ যে তাহার! উদ্ধার হইবে। স্থেহ, ভালবাসা, 
বিশ্বাস মানুষের অপেক্ষ। পশুর অধিক, সেইন্জদ্য ভগবান 
উহ্ভাদের আহারের সর্ধবদা বন্দোবস্ত করিয়া! রাখেন । 
মান্বষের এ তিনটি গুণ পূর্ণ মাত্রায় ন! থাকাতে, রিগ্ুর 
দৌরায্মে ভগবানের ছডান ভাঙগবাস। কুড়িয়ে নিতে পারে 
ন। কিস্বা নেবার চেষ্টা করে না। আমরা কেবল চামড় 
ঢাকা মানুষ; প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি পশ্ড আপক্ষা! অধম; 
আমরা না পশ্ত,__না মানুষ; যেন কিন্তুত কিমাকার 7 
আমাদের সব আছে, অথচ কিছুই না।তাই বিশ্বাস 
তজ্দেপ। প্রকাশ্যে কিম্বা গোপনে যে যা করুক না কেন, 
ভার কাছে কিছুই ছাপা থাকবে না। কিন্তু মানুষের কি 
ছুর্বদ্ধি যে পাপ করিয়া লুকাতে চায় ইহাতে যে কি 
সুখ পায় তাহা বলতে পারি না,-কেবল যাতনা ভোগ 
ভিন্ন আর কিছুই লা হয় না। “মুনিণাঞ্চ মতিভ্রম”+- 
যন মুনাদিগের জম হয়, তখন সাধারণ মানবের পক্ষে 
ভ্রম অসম্ভব নহে কিন্তু হুঃখের বিষয় এই যে ভ্রম 
কাগয়া তাহ জানিতে পারিয়াও তাহা! সংশোধনের 
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চেষ্টা করে না। ভ্রম গোপন করিয়া ভ্রমের ও 
পাপের বৃদ্ধি করে! দেখিতে পাওয়া যায়, মন্দ কাজের 
বেলায় গোপনে ও ভাল কাজ্জের বেলায় প্রকাশ্যে (ভাল 
কাজ.যথা, দান উপবাস)। প্রকাশ্বদানে মনে অহঙ্কার 
আসে ও তাহার কোন ফল হয় না। এইছুটী মানব 
মাত্রেরই প্রথম ভ্রম এবং ইহার দ্বার পাপের রাশি বুদ্ধি 
হইতেছে। তঠাৎ যদি পাপ কার্য কর যায় তৎক্ষণাৎ 
তাহা বন্ধুবান্ধালের নিকট প্রকাশ করিয়া তাহার অনুত্বাপ 
করা উচিত; তাহ! হইলে পাপের শাস্তি হয় ও পাপ 
করিতে আর ইচ্ছ। হয় না। 


যোগ সাধনে প্রথমেই উল্লেখ করে যে, 
“কামিনী কাঞ্চন” ত্যাগ না হইলে যোগসাধনের 


সুবিধা হয় না। তাহাতে অনেকের মনে উদয় হয়ষে 
কামিনী ( অর্থাৎ স্ত্রী যাহা দ্বারা আধুনিক জন সাধারণে 
পাশববৃত্তি চিতার্থ হয়) আর সানাদান ত্যাগ করিলেই 
যোগ সাধন করিতে পারিবে, সেই জস্তে হঠাৎ লোকে 
স্কাভাবে, রাগে, অভিমানে ইত্যাদি নানা কারণে সংসার 
ত্যাগ করিয়া এ পথে অগ্রন্র হয় ও হইবার চেষ্ট। করে। 
সেট! কি বাস্তবিক ধর্মমত কাজ হয়? কাঙ্গালদাসের মতে 


কাঙ্গালের ধন। ১১১ 


সেকার্ধযটি ধর্শসঙ্গত বোধ হয় না। প্রথমে স্ত্রীকে বিশেষতঃ 
[সম্ভান হীন) এঁ পথের পথিক করিবার জন্য ছলে, বলে, 
কলে, কৌশলে তাহার শরীরের ছয়টি রিপু দমন কয়াইবার 
চেষ্টা করা উচিত। সে যদি একান্তই এ সকল দমনের 
ইচ্ছা না করে, তাহা হইলে ভরণ পোষণের বন্দোবস্ত 
(কারণ বিবাহের সময় অগ্নি সাক্ষ্য করিয়া ভরণ পোষণের 
জমা ঝ্রিসত্য করিতে হয়) করিয়া দিয় তাহার ইচ্ছান্থযায়ীক 
কাধ্য করিতে দিয়া ভাহাকে সম্তষ্ট রাখিয়া নিজে সংসারে 
নিলিপ্ত থাকিয়া ধর্মাপথে অগ্রসর হইতে হয়; আর 
সেও ষদ্গি এ পথের পথিক হইবার উপযুক্ত হয়, তাহা 
হইলে সঙ্গে রাখিলে বোধ হয় এ পথের কণ্টক না হইয়া, 
সাহাযাকারী হইতে পারে। উভয়ের হাদয় কামনা শূন্য 
না হইলে এরূপ কারো কৃতকার্ধ্য হওয়া স্ুকঠিন। স্ত্রীজাতি 
স্বভাতঃ কোমল অস্তকরণ প্রযুত্ত আকাজক্ষা, মায়া 
ভোগেচ্ছার পরব্শ হইয়া সহজে এ পথে যাইতে হচ্ছ 
করেনা, বলিয়া “কামিনা কাঞ্চন” ত্যাগ করিতে বলে। 
স্ত্রী জাতি কান অর্থাৎ কামনা ত্যাগ করিতে পারে ন! 
“বলিয়া, উহাদের রাসনাম কামিনী এই শৃন্দে অভিহিত 
হইয়া কাঞ্চনের গ্যায় পরুরতাক্ত দ্রবা হইয়াছে। ইসা 
বত হুঃসের বিষয় যে, পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই এক শ্রষ্টার 
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স্য্টত হইধা, স্ত্রী জাতি নিজে নিজে ত্বণার পাত্রী য় 
স্ত্রী লোক শক্তি সম্ভৃতা : সাধবী- স্ত্রীলোক যদি শক্তি 
প্রকাশ কার, ভাতা হইলে পুকষের সাধ্য কি তাহার 
নিকট শক্তি প্রক্কাশ করে; এনন কি যম দাড়াইলেও থর, 
খর, করিয়া কাপিতে থাকে। স্ত্রা জাতি মনে করিলে 
ভাতাদর সতীত্ব প্রভাবে মুড স্বামীকে যামের হাত থেকে 
কাড়িয়া লইতে পারে। যদ্*মাবিত্রী নতটবীন” 
ও “পতিনরয়ণ” এই প্রকারের গৃস্তক ভাল 
রূপে পাঠ করিয়া স্ত্রী জাতি তদনুযাষীক কার্য করে? 
তাঙ্তা হইলে নিজে নিজে শক্তি সম্ভৃতা কি না, তাহা, 
সহজেই বুঝিতে পাপিবে। যাহারা নিজে শক্তি” 
স্তাঙ্কাদের সংসাণ্রর যাবতীয় লোক তুর্ববলল হইয়া ছুঃখ 
ভোগ করে কেন? এই সব কষ্ট দেখিয়া কাঙ্গাস্দান 
ছুঃখের সহিত কহিতেছে, হে ভদ্রমহিলাগণ! আর 
নিজেদের মধ্যে বদ্নাম্‌ রাখিবেন না, যে যাহার নিজের 
শক্তি কন্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ এই [নটির, 
একট! আজায় করিয়া ধ্মপথে অগ্রসর হউন। এই 
কাঙ্গাল আপনাদের ছেলে; ছেলের আবদার বাখুন, 
ছেলে আপনাদের হাতে পায়ে, ধরে বধোল্‌ছে যে, 
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'আঁপনাদের কামনা বৃদ্ধি করিয়া, সংসারে আর তুধ 
কাডাইসেন নাং আপনাদের কামনা কমাইলে, স্বমীর+ও 
চ্যেলেপুন্পেদের বিলাসিতা কমিয়া আসিবে, তখন ছুঃখ 
যে কি জিনিষ,ভাহা বুঝিতে পারিবেন। আপনাচদর 
সহা পুরুৰ অপেক্ষা সাভগুণ অধিক; কাঙনীর 
বশীভূত কইয়া কেন সেই শক হাস করিতেছেন? পুর্বে 
কত স্ত্রীলোক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিইজ্জন ক্যা! স্বামীর 
অনুসরণ কবিয়াছেন, কোন কোন স্ত্রীলোক স্বামীর সহিত ১ 
এক চিতায় নিজের প্রাণকে আহৃতি দিয়াছেন; শ্গাবার 
কত স্ীলোক সমর ক্ষেত্রে স্থানীর ধনুকের ছিলাত জন্য 
*আল্লান লদূনে নিক্ষের চুল কাটি দিয়া ন। মস্তকের 
কেশক্টন্ত্রী জাতীর শোভা পৃব্ববীব জ্্রীলোক ইচ্ছা করিয়া 
.ষখন সেই শোভা নষ্ট করিতে কুষ্ঠিত গন নাই, তখন 
আপনারা অনিষ্টোংপাদক কামনাকে নষ্ট করিতে কেন 
কৃঠিত হঈপেন তাহা বলতে পারি না। ইত বড়ই 
হুঃখের বিষয়। তাই কাঙ্গাল শ্াবার বলিতেছে, আর 
কামনা করিবেন নাংল-বিষয় কূপ ক্ামনাকে বিষের স্থায় 
জান করুন ;_-বিষয় বাসনায়, যে ধার অবস্থাতে নিজে 
নিজে বুঝিতে পারতেছেন, অশান্ত শিল্প শান্তি লাই ৮ 
ব্যামীর ছুঃখে ছুঃবী হউন স্বামীকে ধন্মপথে এগুতে 


ি 
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দিন;__আপনাদের বিলাসিতার ভ্রব্য ও অঙগস্কারের 
জনা স্বামীকে অর্থের নিমিত্ত বৃথ| চিন্তায় সময় নষ্ট করাই- 
ধেন না; আমোদ প্রমোদ ভুলিয়া যান ৮ লোঁকনিন্দায় ভয় 
পাবেন না-ষে ষা বলে বুক “পাগলে কি না 
বলে, ছাগলে কিনা খায়”)-- স্বামীর 


যেন্সুপ আয় সেই বুঝে চলুন, _ন্বামীর স্থুখে স্থুধী ও 
ছুঃখে দুঃখী হউন ২__সোনাদানা ভাল পোষাকের কামনা 
আগণ লাগিয়ে দিন;-তাহাতে উত্তম ক্ষার হইবে, সেই 
ক্ষারে ভাটি দিয়! মনের মযলা সাফ করুন। কলস্ের' 
স্ভালি (অর্থাং শাঞ্েবু কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ) মাথা থেকে 
শিগ্গীর নামান, আর দেরী কোববেন্‌ না$-_বৃখ। সময়: 
চলে যায়; সময় চলে গেলে আর সে সময় পাবেন না; 
চোরের সঙ্গে থাকলে চোর হতে হবে, তাই কাজালদাস 
আপনাদের ছেলে আবার বোল্ছে, আগে থাকত 
আপনারা কাঞ্চন তাগ করুন ;-মনকে সতা পারে 
চালান। শক্তির অংশে যখন আপনাদের জন্ম, তখন 
শ্ররাধিকার স্থায় প্রেমভক্তি, যদিও সম্পূর্ণ ন! হউক, 
'কতকনযুটা জাুন;__সহা করিয়া হৃদয়ে শাস্তি আনুন; 
শাস্তির সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চগই শাস্তিসয়ের দয়। অন্থুভব 
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জ্রিবেন। এইরূপ সমস্ত স্ত্রীলোকের হৃদয়ে যখন 
স্বাস্তিময়ের আবির্ভাব হইবে, তখন আপনাদের ত্যাগ 
নর দুৰে থাকুক, বেদ ও পুরাণের তন সংস্করণে 
লিখিতে হইবে যে,কেবল কাঞ্চন ত্যাগ করিলেই যোগ, 
পাধন ও ভক্তি পথের পথিক হওয়া যায়। ইহা অপেক্ষা 
াপনাদের গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে৷ কাঙ্গাল 
বাসের, শেব ক্চিক্ষা এই যে মানবমাজ্রেই (কি পুরুষ কি 
্বীলোক) সকলেই হৃদয়ে শান্তি আনবার চেষ্ট। করিবেন। 
[ছিলে কাঙ্গাল বলিয়া বোধ হয় ভাহার কথাগুলি মায়েদের 
মনোরঞ্জন হইল না। এইবার ছুচারিটা। হয়িনাম 
শুনাইয়া মায়েদের মন ঠাণ্ডা করিয়া দি। 


ঝিবিট যৎ। 

তিলেক দাড়ারে শমন, একবার হরি বলে ভাকিরে 1 
বিপদ কালে মধুন্দন, আসে কি না আসে দেখিরে ॥ 
লঘে যাবে সঙ্গে করে, সে জন্য তাবনাকিরে 7; 
তবে হরিনামের কবজ মালা, বৃখী গলায় ধর্ররে ॥ 
পতিতগণে দিতে সাজা, আছ তুমি যমরাজা, 
আমি পতিত নয়রে পতিত পাবন, 

আমার হাদয় মাঝে € ছেয়ে ॥ 


১১৬ কাঙ্জালের ধন। 


কীর্ধন-ছুন একতালা। 
চল ত্বরা দেখবি যদি মজার এক ভরি। 
ভবের ঘাটে বন্ধ আছে, নাইকো নারিক দাড়ি ॥ 
হাল্ধরে যে, দাড় টানে সে, এমনি গুণের তরি; 
ওজন ভাটা মানেনাকো, যেন কলের গাড়ি ॥ 
ঝড় তুফানে ভয় নাই তার, সাহস বলিহারি ২ 
ধারে ধীরে বাহে তরি, ঘাটে ঘাটে ফির ॥ 
পাগী তাপী যধন যে যায়, একবার বোল্লে হরি, 
নিজ্ঞগণে করেন পার, সেই ভবের কাণ্ডারী ॥ 
ভাই বলি মন সদাই বল, বদন ভয়ে হরি, 
বৃথা কাজে আর থে,কান। এমন শ্ুযোগ ছাড়ি ॥ 
(মিছে মায়ায় আর তূলোনা এমন সুহোগ ছাড়ি) 


বঝিঝিট মিশ্র _কাশ্মিরী খেমটা। 
চল হাই বুন্দাবনৈ, সাম বিনে যে শ্রাশান কাশি ।, 
বার তিশুলে আছে কাশি, তিনিই তার চরণ প্রয়াশী॥ 


বাজছে বাশি মধুর ম্যররে, ডাকছে পাপী আরে চল, 
কাকি তোদেেরগাণগোলে)-ছাড়না তোদের দ্বেবাদ্ধেষী॥' 


কাঙ্গাজের ঘন । ১১৭. 


ব্বাশীর গণ মাছে হত, প্যপ মুখে আর বোল্‌বো কত, 
যমুনা ব্রজ্ঙ্গনা, হ'লে! শ্টামের সেবা দাসী ৮ 
ষেশু;নছে সেই মজেছে আমরা শুধুতবাকি আছি ॥ 
একদা রাখল গণে, ধেছু লয়ে তাদের সনে, 
যশোদায় বোল্‌্লে গিয়ে দে “মা” মোদের 

কানাই বাশি ॥ 
কানাইকে কোলে কোরে, মেহভরে বোল্লে জোরে, 
গোপাল মাঠে যাবে নারে, নে যা তোদের 

কাঠের বাশি ॥ 
রাখালগণ ছুংখ ভরে, বোল্‌লে মায়ের চরণ ধরে, 
"হিমু খর” রস বিনে মা, রাজেনাতো এ বাশি! 
রাধা রাধা বলে বাশি, শ্রীতাধার মন হয় উদ্দালী, 
কৃষ্ট প্রেমে ছুৰে রাধা, পড়লে গলার প্রেমের ফাসি ॥ 
পশু পক্ষী বৃক্ষলতা, রাধা নামে কষ বে কথা, 
ইচছ। করে ৰাশি হয়ে “শরীয়ুখেতেশ লেগে থাকি ॥ 
লীলাময়ের লীঙ্গাভূমি, বুন্নাৰনের সকল জমি, 
ভ্াপিভ প্রাণ শীতল করি মেখে গিয়ে রজরাশি ॥ 


স্টাষের চরণ ধোয়াই গিয়ে, নয়ন আলে দিবানিশি; 


১১৮ কাঙ্গালের ধন। 
ঘুচে যাবে ব্রিতাপ জ্বালা, ভাস্‌বো সুখে দিবানিশি, 
নয়নের ঘোর কেটে যাবে, দেখবে! হদে কালশশী;) 


“গোন্ঠলটলসদাঙগহল, এখন মা তবে আসি। 


ন্বিজাম্র। 


দু 
শাস্তি। ধাত্ত।। শাস্তি |! 





“লস আন লক পাতলন্না 


ভগবানের অনুগ্রহে কাঙ্জালদাস পাঠক পাঠিকাগণের 
সহিত শী আর ছুই একবার সাক্ষাৎ করিবে ; তাহাতে 
বোধ হয় অনেকের ভবরোগ কমিতে পা ] 





